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সভাতার মধ দর্শনের এক বিরাট স্থান আছে। তার কারণ একমাত্র দর্শন 
জীবনের ঠিক রূপ দেয়। অধুন। দর্শন যেন জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। 
জীবনের ব্যাপক সত্তার জনুসন্ধ।ন দর্শন থেকে আসে, অগ্ঠভাবে সস্তব নয়। উপনিষদের 
সতোর এই অব্যাহত দৃষ্টি বড় বড় ভ্ঞানীদের চিরকাল উদ্ধ,দ্ধ করেছে সতা অনুভূতির 
দিকে। বাদবিতহু1 খণ্ডনমণ্ডন আন্ত দর্শনের প্রণালী হয়েছে । সত্য এই প্রণালী দ্বারা 
কখনও নিশ্চয় হয় না। বাদবিতণ্ড! মানসিক সত্য উৎ্ত দ্ধ করলেও বিরাট সমগ্র দৃষ্টি 
প্রতিষ্ঠিত করতে পারে ন1। প্রতিষ্ঠিত করলেও সত্যের এইকূপ দৃষি প্রাণ স্পর্শ করতে 
পারে না। সত্য থেকে যায় মানস কল্পনার ভিতরে । এইরূপ মানস কল্পন। হয়েছে 
ও হবে, কিন্তু সতের স্বরূপ ইহার ত্ব(রা উদ্বোধিত হবে ন1। এইজন্য উপনিষদের ক্ঘিরা 
বলেছেন * তর্কা প্রতিষ্ঠানাদপি ”। একথাটা এদেশের বড় বড় আগাধ্যরা সবাই স্বীকার 
করে গেছেন, এমন কি স্বয়ং বুক্ধদেবও এই বাদবিতণ্ডাকে দূরে রেখে সত্যকে 
অনুসন্ধান করতে বলেছেন। সত্য-অনুসন্গিংস্থ হবে পরমশান্ত। হৃদয়ের শান্তির 
ছন্দ সতোর আভাস দেম্ছ। ছন্দোবদ্ধ জীবন সত্যের আগাদন অন্মুভব করে। এই পথ 
ঠিক দর্শনের পথ। বাদবিতগডার ভিতর দিয়ে চন্দের প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা রাজসিক 
অহঙ্কার প্রকাশ হয়। ইহান্বারা হয় তো সত্যের বুক্ধিগত একটা ছবি প্রতিষ্ঠা 
হাতে পারে, কিন্তু সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় না। আজকাল দর্শন এইজ ঠিক সতা 
প্রতিষ্ঠা করতে পারে না, শুধু মতবাদের প্রতিষ্ঠা করে; কিন্ত দর্শনের যে প্রধান লক্ষ্য 
সত্য অনুভূতি ও সত্য প্রতিষ্ঠা তাহাতে পৌছায় না। সমগ্র জীবনের সাথে সত্যের 
সম্বন্ধ না থাকলে সতাপ্রতিষ্ঠা সুদূরপরাহত হয়) এইজগ্ে েহিযীয়োমান্নিদে 
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এই সত্যে প্রতিষ্ঠাপথে প্রাণের ছন্দ, মনের ছন্দ ও বিজ্ঞানের ছন্দ উপদিষ্ট হয়েছে। 
এই ছন্দ-প্রতিষ্ঠা মানুষকে দেয় নৃতন রূপ, তার ভিতর বিশ্মঘোষিত সত্য ক্ষাগ্রত 
হয়ে ওঠে। উপনিষৎ-তৱ জীবনে এই সম্পদ্‌ প্রতিষ্ঠা করে। ভারতীয় দর্শন শুধু 
দার্শনিক বিশ্রেষণে সম্ষ্ট হয় না। কপিল সাংখাদর্শনে নানাবিধ তত্ব বিশ্লেষণ করলেও 
অন্তরতম সত প্রতিষ্ঠা করেছেন ভারতবর্ষে দার্শনিকদের প্রথা এই 1 অন্তরের 
ভিতরে যে নিত্য সত্য বিমান ভা চিত্রে প্রতিফলিত হলে, চিন্ত শুদ্ধ ও শুদ্ধতর হয়, 
এবং সমস্ত শক্তির সমাবেশ হয়, মানুষের ভিতর আভিমানবীয় শক্তির সঞ্চার সন্তব 
হয়, এবং ক্রমবিকাশে ইহা ঈশ্বর লাভ করতে পারে। এট। শুধু কথামাত্র 
নয়, কল্পনা নয়, একটা দার্শনিক সত্য। আজকাল অতিমানসের বিকাশের কথা 
শুনতে পাই -যোগদর্শনে এর কথ! চিরকাল আছে । কিন্য জাবহ শত বড় হোক না 
কেন ও তার বিকাশ যতই শক্তিশালী হোক না সে প্রকৃতির উর্দ্ধে ডঠিয়। প্রকৃতিকে 
চালিত করলেও তার তৃপ্তি হয় না। প্রকৃতি থেকে বিচুত হয়ে লে আর একটা 
অপূর্ববতা অনুভব করে। সেটা পুরুষে অবস্থিত ও প্রকৃতির অতীত কৈবল্যাবস্থা ॥ 
সাংখ্যের এই দৃষ্টি বৈদান্তিক আর এক ভাবে গ্রহণ করেছেন 

ত্রশ্মাকায়! বৃত্তি দ্বার অচ্যান ধ্বংস হয় - ্রহ্ম্ূরূপতা অনুভূত হয়। বৈধঃব 
দর্শনে জীবের পরমার্থ হচ্ছে প্রকৃতির অতীত হয়ে ঈশ্বরসাযুজ্যলাভ । তবে দেখ! 
যায় সমস্ত হিন্দুর্শন প্রকৃতির সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখিত। যেপানে শক্তিবাদের পরম 
আশ্রয় সেই তত্ত্রের পরম সত্য হইল শিবহুপ্রীপ্তি। নান| লৃক্ম শক্তি অতিক্রম 
ক’রে-_অনস্ত সম্পদে উদাসীন হয়ে, তন্ত্র সেখানে আহ্বান করে যাহাতে বিশ্বকেন্ত্রীভূত 
হয়েও বিশ্বশূন্যতা প্রতিভাসিত হয়। অতএব সমস্ত হিন্দুজীণনের সাধনার ভিত্তি 
উপনিষদে হোলেও পরবর্তী কালের জীবনের সাধনার লক্ষ্য এই সাধনা হইতে বিচ্ছিন্ 
হয় না। তগ্র আমাদের নিরবচ্ছিশ্গতা, ব্যাপকতা ও জ্ঞানশীলতা লক্ষ্যে চালিত কছে। 
তন্ত্রের অমা ও নির্ববাণকলার যেখানে স্থিতি সেখানে শক্তির কোন স্পন্দন নেই । 
উজ্জ্বল প্রশান্তির ভিতর স্থগ্রি-অভিমুখী কলাগুলি লয় পায়, এমন কি সদাশিবত্ব লয় 
পায়। হিন্দু-দর্শনের এই হোল পরম সম্পদ্‌ । চারদিকের ঘাত-প্রতিথাত ও সভ্যতার 
সংঘর্ষে আমরা এই সনস্ত হারাতে বসেছি । এগুলি আম[দের ভিতরে বিশ্বাস উদ্রেক 
করছে ন!। ফল হইতেছে জ্রীবল তার আশ্রয়স্থল থেকে চ্যত হয়ে চারিদিকে 
প্রসারিত হচ্ছে, যে প্রসারের কোন গভীরতা নেই। ভারতবর্ষের বর্তমান রাষ্ট্রনীতি 
ভারতবর্ষের ঝষিদের রা্রদৃি থেকে অনেক দূরে। এর কারণ আর কিছুই নয়_ 
ভারতের জীবনের যে আলেখ্য যা ঝষিরা ও দার্শনিক্রা দিয়েছেন, সেই আলেখ্য 
থেকে আমর! বহু দূরে । জীবনের বিশ্বব্যাপী দৃষ্টি থেকে আমরা সরে পড়েছি। 
বে বিশ্বব্যাপী জ্ঞান না' থাকলে শাস্তি লাভ হয় নাআক্জ তা কারুর নেই। এই 
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জন্যে সমস্ত মনুস্যসমাঁজ আজ নানারূপ দ্বন্দ ও সঙ্কীর্ণ দৃদিত্বারা নানাভাবে পীড়িত । 
আজ উপনিষদের আলো ভারতে বিশেষ আবশ্যক, ও সেই আলোতে উ্ভাসিত হয়ে 
ভারত-সভ্যতার বাণী বিশ্বে ছড়িয়ে দেখার প্রয়োজন । এই আন্যেই সেই ভারতবর্ষীয় 
দর্শনের ভিত্তি ত্রহ্মচর্য্য-পালন ও সমস্ত আশ্রমের ভিতর দিয়ে জীবনকে প্রস্তুত ক'রে 
তোলা। সামাদের পণ্ডিত-সমাজ বিশ্বাস করতেন যে চিন্তার নেতা কর্শ্মের নেতা ৷ 
তপঃশক্তির প্রভাবে প্রাচানের৷ একথা বিশ্বাস করতেন এবং তীর! এই আলোতে 
এতবড় একটা! সমাজ ও তার সংক্ষারের রূপ গছেছিলেন। আত্ত তপশ্চার শক্তি 
থেকে চ্যুত হয়ে আমাদের চিত্ত শান্ত লয় -বুদ্ধি উচ্দ্রল নয় এবং সঙ্কল্ম সিদ্ধ 
নয়। প্রাণের সুন্মম আকর্ষণ থেকে প্রাণ শ্ুরিত ন! হয়ে প্রকৃতির স্থূল শক্তির 
ঘারা চালিত। তাই আজ পবির স্যপ্টি হইতেচে না। শ্ৃ্টির ভিতর ঘে সন্বিৎ 
আছে, সে সন্দিৎ সবণুণের আধার হলেও, স্বদি পর্যবসিত পাশবিকতায়, যাতে 
আছে মাত্র স্থল ভোগ, কিন্তু স্ঞানবিজ্ঞানের বিকাশের সন্তাবন! নেই। মানুষ 
অনেক সময়ে জগতের জড় শক্তির ঘারা চালিত হুয়_-কিন্য শক্তির “যে দিবারূপ ক্ষ 
যা মানুষ দেখতে পায় ন(,__-এই পুল ত্ৰহ্মাণ্ডের ভিতর আছে সেই সুন্মমশক্ডির বিকাশ, 
এবং সেই বিকাশের থেকে আসে কখনও কখনও দিব্যভ্তানের আলোক-সম্পাত-_ 
যে দিঝাজ্ঞানের আলো স্পর্শ করলে এই স্থূল বিশ্বকে ক্ষুঙর মনে হবে। যতবড় 
তীর ব্যাপকতা হোক না কেন সূক্ম আগতের শঞিনিচয় এখনও সঙ্ীবিত। এই 
শক্তিবর্গ করুণা ক'রে এখনও মানুষকে পথ দেখায় ও নাদের দৃষ্টি প্রসারিত ভারা 
দেখেন যে সখ্খবদ্ধ খবি-সম্প্রদায় এখনও বিশ্বকে কল্যাণের পথে চালিত কবিতেছেন। 
আমাদের মন ও বুদ্ধি এত স্কুল যে এই আলোতে আকৃষ্ট হয় না। মন্ুষ্যসমাক্ 
‘ইতে৷ নহ্টন্তুতো! ভ্রন্টঃ*। সতোর দীপ্তি এখনও অন্ুসন্ধি-5 চিত্তে প্রতিফলিত হয় 
এবং তাকে বিশ্বের অপরূপ রূপ দর্শন করায় । জীবনে এই অনুভূতি একটা বড় 
অনুভূতি । এই অনুভূতি জীবনের সন্কোচ ও ক্ষুত্রতা থেকে মুক্তি দেয় এবং ব্যাপক 
জীবনের সাড়। জাগিয়ে দেয়। সভাতার সংঘর্ষে আজ ইহা। আবশ্যক-__নতুবা মন্মুয্য- 
সমাজ নানা?বধ ত্বশ্বের কোলাহলে বিনষ্ট হয়ে যাবে। নার! জগৎ পরিচালন! করেন, 
তাদের ইহ! বুঝিবার আবশ্যক হইয়াছে । মানুষ শিক্ষার যে স্তরে আরোহণ 
করেছে__তাতে এই বোঝ। কঠিন নয়। কিন্তু সঙ্কোচের বৃত্তি, জড়তা, নৃশংসতা! 
চারিদিকে এত বেশী যে যারা দাশনিক এই বিপশুকালে তাদের একটু কর্তব্য আছে। 
কর্তধা হইতেছে এই, তাদের শিশ্য-সমপ্রদাল্সর ভিতর এই দৃষ্টি জাগিয়ে তোল! । 
এই আলোর স্পন্দন থেকে দূরে থাকলে দার্শনিক সম্প্রাদায় অন্ধকারে থাকবেন । 
আমর! যেন ভুলে না যাই শুধু ভারতবর্ষের দাশনিকর! নয় পাশ্চাত্যদেশের দার্শলিকাদের 
ভিতর এই আলোর স্পন্দন পূর্ণ ছিল। সঙ্রেটীস, প্লেটো, প্রটিনাস যে গ্রীক সভাতার 


lay দর্শন 


ভিত্তি গড়েছিলেন_-স সভ্যতার আজ্জও কত আকর্ষণ । স্পিনোজার ব্রহ্ষদৃতি পাশ্চাতা- 
জগতের এক অভূতপূর্ব ক্িনিম । ইহ! জ্ঞানরূপা। ভক্কি, জীবনের এক দিবা বিকাশের 
ফুল, হ।তে জর্বন্ত্র ব্রক্ষবোধ স্ক্রুট হয়। সমস্ত আগত উদ্ভাসিত হয় বিজ্ঞালের এই 
দৃণ্তিতে ॥২॥॥এর নীতির আদর্শের আলেখা আজ ইয়ুরোপীয় সমাক্ষে নেই । নীতির 
ভিতর তিনি মহ।মহিমক দেখেছেন--সেই ক্তম্‌ আজ ইয়ুরোপের কোথাও নেই । 
সত্য এবং ঞতম্‌ থেকে সভ্যতা চ্যুত হয়ে আঙ্গ মানুষের রক্রুপিপা হয়েছে । 
এই সভ্যতাকে রক্ষা করতে গেলে দার্শনিকদের ভিতর এই কতম্‌ ও সতোর আলো 
প্রদ্ধলিত করতে হুবে। সভ্যতার ভিত্তি যে শক্তিতে তা অস্বীকার করবার উপায় 
নেই__কিস্ু এই শক্তি আস্থরিক শক্তি নয়_দিবাশক্তি। প্রাচীন ভারতবর্ম এই 
দিব্যশত্তি গ্রহণ ক'রে তার সমাজকে গঠন করেছিল। পৃথিবীর এই আকশ্রিক, 
পরিবর্থনের ভিতরে থেকে আক্ষ ধ্যানস্ত হয়ে এই শন্তি, আহরণ ক'রে সমাজে চড়িয়ে 
দিতে হবে। এই কর্শ্মের ভার আক্র ভারতকেই নিতে হবে। তন্ত্র দিবাধার মার্গে 
এব অসম্ভবকে সম্ভব করেছিল এরং শক্তি-কেম্রগুলি বিশ্ববিজ্ঞানে দীপ্ত করেছিল__ 
এবং দিব্য ইচ্ছার সম্পদ্‌ সঞ্চয় ক'রে মানুষকে দিবাদুণ্তি দিয়েছিল ' পিতা-পিত।মহ 
যে সাধন! ও চিন্তার সম্পদ্‌ লাভ করেছিলেন-__আজ্ ভারতবর্ষ তা ভুলে যাবে কি? 
আমাদের সব সাধনা পরিচালিত হোক সেই পথে যেখানে দিব/স/যুজ্য লাভ করা 
যায় ও দিব৷শক্তির তারা সমস্ত জগৎকে উজ্জীবিত করা যায়। আজ ভারতবর্ষের 
সাধুদের__বিশেষ ক'রে যারা শক্তির সাধন! করেন ঠাদের এইদিকে লক্ষ্য করবার 
সময় হযেছে । আজ বিজ্ঞান শক্তির বিচ্চুরণের কথা বলিতেছে কিহ্য এশক্তির 
দিবাবিকাশের পথ এখনও ধরতে পারেনি। স্থির ভূমিকাতে শক্তির নানারুপ 
শ্রকাপ হয়। তার ভিতর দিবাভহান শ্রেষ্ঠ । এই দিব্যরূপের বিকাশে সমাজে 
দিব/ভাবের সঞ্চার হয়। এই দেশের সাধকদের ঝবিসগ বলে অভিহিত করা 
হযেছে, আজ সমগ্র বিশ্বে এই ঝষিস্ঘ প্রতিষ্ঠা আবশ্যক । এই ঝধি-শত্তি ও ঝষি- 
শক্তির জাগরণ আনার জন্য শুধু চিন্তকে এই দিকে খুলে রাখতে হুয়। উর্ধালোক 
থেকে অহরহ এই শক্তির সঞ্চার হইতেছে। এই সারে দাশ নিকেরা যদি তাদের 
জীবনকে অভিষিক্ত করতে পারেন তবে সত্য উদ্ভাসিত হবে। বিশ্বাবিদ্যালয়ের 
সন্বীর্ণ পরিধি থেক মুন্ত হয়ে আল্র ভীদের সভ্যতার বিরাট পরিথিতে প্রান নেবার 
প্রয়োজ্ন হযেছে । তার! স্বাভাবিক শুরু- তদের এই শুরুর কর্তব্য করতে হবে। 
সমাজ এমন অবস্থায় এসেছে যখন ব্বিহ্বানের চেতন! সকলের ভিতর আন! দরকার 
হয়েছে । এই উদ্ধীচেতন। সর্বত্র অবস্থিত থাকে- যাকে সাধনা দিয়ে ব্যক্তিজ্জীবনে 
জাগ্রত করা আবশ্যক হয়েছে । যেন প্রত্যেক কেহ্রকে উদ্বোধিত করে সমাজে 
বিশ্বচেতন) বিকশিত হতে পারে। আজ ব্যক্তিরূপ অবতার থেকে সমগ্রি-চেতন!র 


জীবনে দর্শনের প্যান ৫ 
জাগরণ অধিক প্রয়োজন । হেগেল বলেছেন ]verybody has sucked in the 
universal cthox.” আজ univers] ০61,০৯ বিশ্বব্যাপী জাগরণ বিশেষ প্রয়োজন । 
এই জাগরণ তখন সম্ভব হয় যখন ব্যক্তিজীবনে সম্টির জীবনে বিজ্ঞান ও কল্যাণবোধ 


প্রতিষ্ঠা কর! যায়_দর্শনিকর! এই কল্যাণবোধকে উদ্বোধিত ক'রে সমাঞ্জের কল্যাণ 
করুন_-এই আমার বিনীত প্রার্থনা ৷ 


ইন্টের স্বরূপ ও লক্ষণ 
এীকল্যাণচন্ঞ ভপ্ত, এম.এ. 


যে সকল বস্তু আমাদের চ্গানুগোচর হইয়া থাকে অথবা যাহাদের জ্ঞানগোচর 
হইবার সন্তাবন। আছে তাহাদের কোনও স্বতন্ত্র ভাননিরপেক্ষ সত্তা আছে কি না, 
তাহ! দশনের একটি অতিপ্রসিন্ধ সমন্ঠা। কোনও বস্তু থাকিতে গেলেই তাহার 
একটা প্রকাশ থাকিবে। বস্তু আছে অথচ তাহার প্রকাশ নাই তাহা আমল! 
কল্পনাও করিতে পারি না। বস্তুর প্রকাশ থাকিতে গেলে তাহাকে জ্ঞানের বিষয় 
হইতেই হইবে। যাহা জ্ঞানের বিষয় নহে অর্থাৎ খাহা জ্ঞানের সঠিত সম্মদ্ধ নহে, 
তাহার প্রকাশ কিরূপে হইতে পারে, অর্থাৎ তাহার অস্টিত্ত কিরূপে সম্ভব তাহা 
আমাদের ধারণায় আসে লা। গুতরাং সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে বন্ত্রমাত্রই জ্ঞান- 
সাপেক্ষ ৷ কিন্ত তাহ! হইলে প্রশ্ন উঠিবে যে কেবলমাত্র কল্পনার সাহায্যে আমর! 
যে কোনও স্থানে যে কে।নও বস্তু স্থপ্টি করিতে পারি ন! কেন? বস্তুকে ভ্যানের 
সহিত একা স্বরূপে অসন্বদ্ধ'বলিয়া ধারণা কর! যায় না ইহ! সত্য; কিন্তু বস্তুও যে 
আমাদিগকে তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়। লইতে বাধ্য করে ইহাও সত্য । আবার, 
আমরা যে কেবল বস্তগুলিকে প্রত্যক্ষ করি তাহা নহে, সেগুলিকে ভাল বা মন্দ 
বলিয়াও অন্থভব করিয়া থাকি । “ভাল” ও ‘মন্দে’'র প্রভেদ যখনই কর| হয় তখনই 
তাহার অর্থ এই যে, যাহ। ভাল তাহার এমন কোনও বৈশিষ্ট আছে ব! তাহাতে এমন 
কোনও পদার্থ আছে যাহা মন্দ বস্তুতে নাই। কেবলমাত দেশকালা শ্রিত রূপ-রস- 
গন্ধাদি বিশিষ্ট দ্রব্য-সন্বন্ধেই যে ভাল বা মন্দ এইরূপ বোধ হুইম়! থাকে তাহা নহে; 
বিচার-বুদ্ধিঘারা যাহার ধারণা করা যায় অথবা মর্শ্ম গ্রহণ করা যায় এরূপ কোনও 
অবস্থা, পরিকল্পনা বা আদর্শ সন্বন্ধেও ভাল বা মন্দ এইরূপ বোধ হইতে পারে। 
কোনও বস্তুর এই বৈশিষ্ট্যকে যদ মুল্য বল! যায় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, 
মূল্যবোধ আমাদের মানসিক জীবনের একটা অবিচ্ছেন্ত অঙ্গ | উত্তম, অধম, উপাদেয়, 
স্বন্দর, কুৎসিত, উচিত, অনুচিত প্রভৃতি যে সকল বিশেষণ আমর! বিভিন্ন অবস্থায় 
বা বিভিন্ন পরিবেশে নানাবিধ বস্তুসন্বস্ধে প্রয়োগ করিয়। থাকি তাহাদের সহিত 
মূল্যবোধের ঘনিষ্ঠ সংযোগ রহিয়াছে । আমাদের ভ্ভেয় বন্তগুলির সত্তা এবং 
তাহাদের আকার, বর্ণ, গন্ধ প্রভৃতি গুণগুলিপম্ন্ষে যে প্রশ্ন উঠিয়া থাকে মূল্য, 
সম্বহ্ধেও সেই প্রশ্ন উঠিতে পারে, অর্থাৎ, আমর! যাহাকে মূলা বলি তাহার 
জ্ঞাননিরপেক্ষ কোনও স্বতন্ত্র সন্ত আছে কি লা? এই প্রসজেই মুল্য পদার্থের 
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স্বরূপ কি? কোনও বস্তুর মূল আছে বলিলে ভাহা আমাদের ইউ বা ঈপ্লিত 
কেবলমাত্ত ইহাই বুঝিতে হইবে অথব! ইহা! ব্যতীত আরও কিছু বুঝিতে হুইবে 
এই সকল প্রশ্নও আসিয়। পড়িবে। বস্তুর নুলাসম্বক্ষে এই সকল প্রশ্ন পৃথক 
ভাবে আলোচন। করিবার প্রয়োজন এই যে, অস্ততঃ প্রাথমিক দৃষ্টিতে ইহাই মনে 
হয় যে বস্তুর বর্ণ, আকার প্রভৃতি গুণস্ডলির জ্ভান যে ভাবে হইয়া থাকে উহার 
মুলোর ল্যান ঠিক সে ভাবে হয় না। শ্তরাং বস্তুর এই শ্রেণীর গুণগুলিসম্বন্ে 
বিচার করিয়া যদি আমর! কোনও এক বিশেষ লিক্ষান্তে উপনীত হইয়া থাকি তাহা 
হইলে ঠিক সেই সিঙ্গান্তই যে দুল/সম্ঘক্ষেও শবে! হইবে ইহা মনে কর যুক্তিসঙ্গত 
হইবে না। 

এমন বাক্তিও অবশ্য থাকিতে পারেন বাহার মতে মূলা সম্বন্ধে এই সকল প্রম্থ 
পৃথক ভাবে আলোচন! করা অনাবশ্যক । তিনি বলিতে পারেন যে বহর শ্যান্য 
গুপ ও তাহার যুল্যের জ্ঞান ঠিক একই ভাবে হইয়। থাকে, স্থতরাং তাহাদের সভার 
প্রকৃতিও একই হুইবে । তিনি বলিবেন যে “মুল্য পদার্থটি কি?” এই প্রশ্নের সহজ্জ 
উত্তর হইতেছে এই যে, রূপ-রস-গন্ধাদির্ গ্ঠায় ইহাও ভ্রব্যাদির এক প্রকার গুণ । 
রূপ, রস প্রভৃতি গুণ উপলব্ধি করিবার জগ্ত আমাদের বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয় আছে, 
কিন্ত মূলাবোধ জম্মাইবার জন্য কোনও বিশেষ ইন্দ্রিয় নাই, যঞ্জও যে কোনও 
ইন্ডিয়ন্ডানের সহিতই মুল্যবোধ সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকিতে পারে। যাহাকে স্বন্দর বলি 
সোন্দ্্য তাহার একটা গুপ, যে বস্তুকে চমৎকার বলি চমৎকারিতর তাহার একটা 
পণ, যে কর্শ্মকে সাধু বল সাধুতা তাহার একট! গুণ ৷ বিশেষ বিশেন অবস্থায় এবং 
বিশেষ বিশেষ পরিবেশের প্রভাকে যেমন কোনও বস্তুর কখনও একটি গুণ কখনও 
অপর একটি গুণ আমাদের নিকট প্রকাশিত হয় কিন্তু সেইগুলিসন্বন্ধে আমরা 
সচেতন না হইলেও সেগুলি বস্কুতেই অবস্থান ক্র এবং বস্তুর সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত 
হইলে সেগুলি আমাদের জ্যানগোচর হুইয়! থাকে, ঠিক সেইরূপ বস্তুসভ্তার একটি 
বৈশিষ্টা আমাদের নিকটে প্রকশিত হুইয়া আমাদের মনে চাঞ্চল্যের সঞ্চার করে. 
এবং সেই বস্তুকে আকর্ষণীয় করিয়া তোলে । ইহাই নূল্য। ইহা ব্যক্তিনিরপেক্ষ এবং 
স্বতস্র। কখনও স্বখরূপে, কখনও সৌন্দধ্যরূপে, কখনও গুচিতারূপে ইহ আমাদের 
উপলব্ধির বিষয় হুইয়া থাকে। বর্ণ, আকার প্রভৃতির সত্তা যে প্রকারের মুলোর 
সত্তাও সেই প্রকারের ৷ 

মূল্যের জ্ঞাননিরপেক্ষ বস্তুগত সত্তা আছে বলিলে তাহার বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি 
হইবে এই যে, তাহা হইলে একই, ব্যক্তির বিভিন্প সময়ে এবং বহু ব্যক্তির একই 
সময়ে একই বস্তুর মূলাসম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার উপলব্ধি হুইয়া থাকে কেন? আমার 
নিকট এপস যাহা ভাল, কিছুকাল পরে হয়ত তাহাই মন্দ । আমার নিকট যাহা 


৮ দৰ্শন 
ভাল. অপরের নিকট হয়ত তাহা মন্দ! আমি যাহাকে স্বদ্দর বলিয়। প্রশংসা 
করি অপরে হয়ত তাহাকে কুৎসিত বলিয়া প্বণা করে। একে যে কাধ্যকে 
উচিত বলিঘ্া মনে করে অপরে হয়ত তাহাকে অনুচিত বলিয়া নিণ্! করে। মুল্য 
যদি কোনও বস্ধনিষ্ঠ গুণ বা ধৰ্ম্ম হইত তাহ! হইলে ইহা কপনই ঠঈস্তব হইত ন!। 
স্বতরাং লোন স্বরূপসম্বন্গে আমাপের অগ্ঠ সিঙ্গান্ত করিতে হইবে। যাহাকে আমর! 
ভাল বলি তাহা বিশেষত্ব এই শে, তাহা আমাদের কামনা উদ্রেক করে অথব! 
আমাদিগকে আনন্দ দান করিয়া থাকে । যাহা আমাদের কামনার বস্ত অথবা. যাহা 
আমাদিগকে আনন্দ দান করে ভাহারই মুল্য আছে বলিয়! বোধ হইয়। থাকে । 
আমরা (কোনও বস্তুকে কামনা করি বলিয়াই তাহা হইতে আনন্দলাভ করিয়া থাকি, 
অথন: তাহা হইতে আনম্দলাভ করি বলিয়াই তাহাকে কামনা করিয়া থাকি - এস্বলে 
এই প্রশ্নের সমাধান করবার চেষ্টা না করিয়াও বলা যাইতে পারে যে, আমাদের 
মানসিক অবন্থার বিভিদ্বতান্ুধাস্ী কোনও বস্তুকে কখনও ভাল কখনও মন্দ বলিয়। 
উপলব্ধি করিয়া থাকি । যে বস্তুসম্বন্কে এইরূপ উপলব্ধি হইতেছে সেই বস্তুটির 
সাক্ষাৎ উপস্থিতি ব্যতীত আরও অনেক কারণে আমাদের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন 
ঘটিতে পারে। স্থতরাং যদি কোনও বিশেষ মানসিক অবস্থায় কোনও বস্তুকে 
ভাল বলিয়া উ্ল্পক্ধি হয় এবং অপর এক অবস্থায় সেই বস্কেই মন্দ বলিয়। উপলক্ধি 
হয় তাহ হইলে বুঝিতে হইবে যে এই উপলব্ধি এ বস্তুর প্ররুতিনিরপেক্ষ। অর্থাৎ, 
এ বস্ত্রটির সম্তার অঙ্গ হিসাবে এমন কোনও বিশেষ গুণ বা ধর্শ্ম নাই যাহাকে আমরা 
মূল্য বলিয়! উপলব্ধি করিয়! থাকি । আমর( কোনও বন্রতে মূলা আরোপ করিয়া 
থাকি বটে কিন্ত তাহাতে ইহ বুঝাইবে না যে, কেহ উপলব্ধি ন! করিলেও সেই 
বস্তুর মূলা সর্তমান থাকিবে । কোনও বিশেষ অবস্থায় আমর! যাহাকে ভাল বলিয়। 
উপলক্কি করি তাহা ততক্ষণের” জন্যই ভাল। আমাদের মানিক অবস্থা যেভাবে 
কোনও বঙ্ুতে প্রতিফলিত হইতেছে উহাই ত'হার মূল্য । দেশকালাশ্রিত কূপ. রস- 
গন্ধ প্রভৃতি গুণবিশিটউ বস্তুর সহিত জ্ঞানের যে সম্বন্ধ মূল্যের সহিত মূলো)পলব্ধির 
সম্বঙ্গ তাহ! অপেক্ষাও ঘনিষ্ঠ । কোনও জ্জঞাতা নাই অথচ বস্ম আছে ইহ! হয়ত 
সম্ভব হইতে পারে । জ্ঞানাতিরিক্ত, জ্ঞাত! হইতে স্বতন্ত্র বসত যে আছে তাহার প্রমাণ 
আমর! জ্ঞান-পরিস্থিতিতেই পাইয়া থাকি এপ মনে করিবার সঙ্গত কারণ হয়ত 
থাকিতেও পারে, কিন্তু লামাদের আশ, আকাওক্রা হৃপ্ভংখানু তির সহিত 
একান্তভাবে সম্পর্কহীন “মুল্যশন্দের উদ্দিষ্ট এরূপ কোনও পদার্থের অস্তিত্ব অসম্ভব । 
ইহাই হইবে মুল্যের স্বরূপসশ্বন্ধে দ্বিতীয় মত। = 

স্বাহারা প্রথমোক্ত মতের সমর্থক তাহার! বলিবেন যে কোনও বস্তুর বে মূল্য 
আছে তাহা সকল লময়ে সকলের নিকট প্রকাশিত নাও হইতে পারে। শিক্ষা, 


ইঞ্টের স্বরূপ ও লক্ষণ ৯ 


সংক্ষার ও পূর্ববার্জিডিত অভিশ্ঞতার প্রভাবে একব্যক্তি যেখানে সেই মূল্যকে উপলদ্ধি 
করিতে পারে অপরে হয়ত সেস্থলে উহাকে উপলব্ধি করিতে পারে লাঁ। ইহার 
প্রযাণশ্বরূপ বল। ঘাইতে পারে যে, যে ব্যক্তি এক সময়ে কোনও বন্ববিশ্েষের নূল্য- 
সম্বক্ষে সচেতন ছিল না৷ উপযুক্ত শিক্ষার প্রভাবে সে সেই বসব বূলাসম্দঙ্গে সচেতন 
হইয়া উঠিয়াছে এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুর যে মূলা আছে তাহা 
বদি কেহ উপলব্ধি করিতে ন। পারে তাহা হইলে তাহার উপলন্ষিকেই ভ্রমপূর্ণ বলিতে 
হইবে। কোন্‌ বস্র কি মূলা তাহা স্বির করিবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও বুদ্ষির 
প্রয়োজন । ধাহাদের তাহা আছে নুল্যসম্বঙ্গে তাহাদের উপলক্ধিকেই প্রামাণা 
বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে । যে চিত্র বসজ্ব-শিল্পলীর নিকট সুন্দর তাহাউ যথার্থ 
- স্থন্দর, কিন্তু তাহ! সকলের নিকট ম্বন্দর বলিয়া বোধ নাও হইতে পারে, অর্থাৎ 
সকলকে আনন্দদান নাও করিতে পারে। যাহার নিকট এরূপ চিত্র সুন্দর নয় 
তাহার অন্ুক্ুতিই বিকারগ্রস্ত ৷ স্থতরাং কোনও ব্যক্তির মূল্যানুভূতি সুস্থ অথবা 
বিকারগ্রস্ত তাহা জ্ঞানী ও রসভ্র বাক্তিদের অনুভূতির সাহায্যেই স্থির করিতে হইবে। 
মূল্য ব্যক্তিনিরশেক্ষ পদার্থ । 

দ্বিতীয় মতানুসারে কোনও বস্ত্র মূল্য আছে কি না এবং থাকিলে তাহার 
পরিমাণ কি তাহা নিদ্ধারণ কর! একান্তই ব্যক্তিগত রুটির ব্যাপার: আমি যাহা কামন! 
করি অথবা যাহা হইতে স্থখ পাই তাহাই যদি ভাল হয় তাহা হইলে ‘ভাল’ এবং 
“বাক্তিবিশেষের পক্ষে ভাল’ এই দুইটি বিশেষণ সম্পূর্ণ একার্থক হুইয়া পড়ে। 
কোনও বস্তু ভাল কেন অথবা কোনও কর্শ্ম করা উচিত কেন এরূপ প্রশ্নের 
একমাত্র উত্তর হইবে যে কোনও ব্যক্তিবিশেষ উহু! কামনা করে বা উহা করিয়াই 
স্বথ পায়। কোনও বস্ত্র যথার্থ ই ভাল কিন্তু তাহার এই গুণ আমি উপলব্ধি করিতে 
পারিতেছি না এরূপ বচনের কোনও অর্থই নাই, কারণ আমি যাহা উপলব্ধি 
করিতেছি লা আমার কাছে তাহার কোনও মূল্যই নাই । অপরের কাছে তাহার 
মূল্য থাকিতে পারে কিন্য তাহাতে কিছুই ধায় আসে না, কারণ এই প্রভেদের জন্য 
দায়ী হইবে আমাদের অবশ্থ৷ ও রুচির বিভিন্নতা । আবার যে ব্যক্তি কোনও বস্তুকে 
ভাল বলিয়! মনে করে মিথ্যা কথা না বলিলে সে নিশ্চয়ই উহাকে কোনও না! 
কোনও ভাবে কামন! করে অথবা তাহা হইতে কোনও না কোনও ভাবে স্বথ 
পাইয়। থাকে। স্বতরাং উহার সন্বন্ধে সূল্যানুডভূতি মিথ্যা হইতে পারে না। 
মূল্যানুভূতি লইয়। পরস্পরের মধ্যে বিবাদ করিবার কোনও প্রয়োজ্জন নাই, এবং সেরূপ 
বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংস! করিবারও কোনও উপায় নাই। 

এই দুইটি মতবাদ অনেক বিষয়ে পরস্পরবিরোধী হইলেও একটি বিষয়ে 
উভয়ের মধ্যে একা আছে। উভয় মতেই বস্ত্র মূল্যবোধসন্বন্ধে বিচারবুক্ধির 
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কোনও যথাথ স্থান নাই । মুলাকোধ যদি কেবলমার বাক্তিগত রুচির বা।পার হয় 
তাছা হইলে বলিতে হইবে যে বান্রিগত করুচিসন্বন্ধে কোনও যুক্তি ব! বিবাদের 
স্থান নাই । বিভিন্ন বস্তুর যলোর মধ্যে যদি কোনও ঘনি? সম্থঙ্গ না থাকে, অথাৎ 
কোনও বস্তুর সহিত শ্ুগতের অন্যান্ত বস্তুর যথা সন্বন্ধ 'ক আছে তাহার উপর 
উহার মূলা নির্ভর না করে, কেনলমাত্র কোনও বিশেষ স্থানে এবং বিশেষ সময়ে 
উহ! বাক্রিবিশেষের মনকে অ।কর্ষণ করিতেছে ইহাই তাহার মুল্যের একমাত্র নির্দ্দেশক 
হয় ভাহ। হইলে বিচার-বুক্ধিত্বারা তাহার মূলাসন্বঙ্গে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া 
সম্ভব নহে। প্রত্যেক বস্তুর নূলাকে যদি পরস্পর হুইতে বিচ্ছিন্ন স্বতন্তর পদার্থ 
হিসাবে দেখা হয়, যদি উহাকে একটি সুসংহত সমগ্িগ অঙ্গ হিসাবে দেখা না হয় 
তাহা হইলে তাহার প্রক্ুতিসম্বঙ্গে বিচার-বুক্ধির প্রয়োগ হইতে পারে ন৷। যাহ! 
কেবলমাত্র আমার রুচিকে তৃপ্ত করে অথবা! আমাকে স্থথ এাদান করে, তাহার, 
সহিত জগতের অগ্ঠান্ত বস্তুর মূল্যের সংযোগসূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না এবং এরূপ 
সংযোগসুত্র খুঁক্ষিয়া না পাইলে “আমি ইহার নূল্য এইরূপ উপলব্ধি করিতেছি” 
“অপর এক ব্যক্তি ইহার মূল্য অগ্যরূপ উপলব্ধি করিতেছে” ইহ| ভিন্র মৃলঃসম্বন্ধে 
অপর কিছু বলিবার থাকে না। মূল্যের প্রকৃতিসপ্বন্ধে বিচারবুদ্ধ-প্রয়ৌগের অবকাশ 
না থাকিলে কোনও ব।ক্তি যে বস্তুকে ভাল বলিয়। উপলব্ধি করিতেছে তাহ! যথার্থই 
ভাল কি না সে প্রশ্ন উঠিবে না এবং মূলা পরিমাপ কণিবার জন্য অথবা দুইটি বস্তুর 
মুল্য তুলনা করিবার অদ্য কোনও সর্পনঙ্তনগ্রাহ্ মান বা পরিমাপকও থাকিবে না। 
ইহা। পতা বটে যে, যেসকল দার্শনিক নূশ।কে উপলক্ধিসাপেক্ষ বলিয়! মনে করেন 
তাহাদের মধোও কেহ কেহ মূল্যের সনবিশ্রনগ্রীহ্া পরিমাপকের অস্ডিস্ব স্বীকার 
করিয়াছেন, কিন্তু তীহাদের মূল মতের সহিত এই স্বীকৃতির বিরোধিত। দেখ। যায়। 
তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও মতে কোনও বস্দর মূলা আছেন ইহার একমাত্র 
অর্থ এই বে উহু আমাদিগকে সুখপ্রদান করিয়া থাকে । যাহা সর্বাপেক্ষা অধিক 
স্থখ উৎপাদন করে তাহারই মুল্য সর্ববাপেক্ষ। অধিক, এবং ঘে বস্তু যে পরিমাণে 
সুখ উৎপাদন করে সেই পরিমাণেই তাহার মূলা । কিন্তু সুখ বলিতে যদি আমর! 
ব্যক্তিবিশেষের সুখ বুঝি তাহা হইলে যাহ! এক বাক্তর সর্ববাপেক্ষ। অধিক সুখ 
উৎপাদন করিতেছে তাহার মূলা সেই ব্যক্তির নিকট অধিক হুইতে পারে, কিন্তু 
অন্যের নিকট তাহা অধিক হইবে কেন ? এই প্রশ্নের কোনও সতুত্তর খুঁজিয়! পাওয়া 
যায় না। যদি সর্ববজনগ্রাহা কোনও পদার্থকে চরম শ্রেয়: বলিয়। নির্ধারিত কর! যায় 
এবং আমর! যেসকল বস্তুর সংস্পর্শে আসিতেছি সেগুলিকে দেই চরম শ্রেয়ের 
উপায় অথবা অঙ্গস্বরূপ বলিয়া মনে করা! যায় তবেই মুল্যের সার্বজনীন পরিমাপক 
থাকিবে এবং মূল্যের প্রকৃতিসপ্বন্ষে বিচার-বুদ্ধি-প্রয়োগের অবকাশ এবং প্রয়োজন 
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ধাকিবে। এই মর্তবাদে একপ কোনও চরম জোয়ের স্বীকুতি লাই, স্যতরাং এই 
মতানুসারে মূলাবোধের ক্ষেত্রে যুক্তির কোনও যথার্থ স্বান নাই । অপর মতবাদ 
অনুসারে যদিও মুলা ব্যক্তির্নিরপেক্ষ এবং স্তগ্র তাহা হইলেও এই মন্তব্য উহার 
সম্বন্ধেও প্রযোজ্য । কারণ এই মতান্ুসারেও প্রতেক বস্তুর মূল্য অপর যাবতীয় 
বহর মূল্যের সহিত সম্পর্কবিহীন । একটিকে উপলন্ষি করিতে হইলে তাহার সহিত 
অগ্যান্) বস্তুর যথার্থ সম্বন্ধ কি তাহ। জানিবার কোনও প্রয়োক্রন নাই। কোনও 
ব্যক্তি একটি বস্তুর যে মূলা উপলন্ি করিয়াছে তাহাই তাহার হাথ মূলা কি ন। 
এই প্রশ্থ উঠিলে সেই বস্কর প্রক্লুতিসম্থঙ্গে যিনি যথার্প মর্শ্মদ্য তাঁহার উপলব্ধির 
সাহাঘা লইতে হইবে এব' সেই উপলন্ধিকেই মূলোর যপার্থ নির্দেশক বলিয়! গ্রহণ 
করিতে হইবে । শুতরাং এক্ষেত্রেও সাধারণের শিচারবুদ্ধির কোনও স্বান নাই এবং 
মূল্যের মান অথবা পরিমাপক বলিয়া'ও যথার্থ কিছুই নাই। এক বন্ধ অপর এক 
বস্তু অপেক্ষা উত্তম অথবা! অধম কেন তাহা নির্ণয় করিনারও কোনও সর্ববজ্জনএ্রা্চ 
পক্ষতি নাই । 

এস্বলে অবশ্য প্রশ্ব উঠিবে যে মূলের মান অথবা পরিমাপক যথার্থই কিছু আছে 
তাহা আমর! স্দীকার করিতে বাধা কি না? যদি একপ পরিমাপকের অস্তিত্বই 
না থাকে তাহা হইলে মে মতবাদে এইরূপ পরিগাপক স্বীকৃত হয় লা তাহাকে 
কেবলমার সেই কারণেই বঞ্ন করিব কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আনর! বলিব 
যে এইরূপ পরিমাপকের অন্তিহ্সন্বন্ষে বাস্তবিক কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই । 
জ্গৎসন্বন্ধে যণার্থ ভ্ঞানলাভের পক্ষে একটি অতান্ত প্রয়োজনীয় এমন কি অপরিহান্য 
তথা হউতেছে এই যে. জ্ঞগতের যাবতীয় বন্ই পরস্পরের সহিত নানারূপ সন্বন্ধসূত্রে 
আবদ্ধ । কোনও বস্তুর সত্তা যে কেবলমাত্র কতকগুলি সম্বন্ধে উপর নির্ভর করে 
তাহা স্বীকার নাক্ীরলেও উহার শ্রাকৃত্তি যে বহুলাংশে অশ্যাস্য বত্তুর সহিত সন্বস্ধের 
উপর--বিশেষ করিয়া কানা-কারণঘটিত সনম্বন্ধের উপর_ নির্ভরশীল তাহা স্বীকার 
করিতেই হইবে । কোনও বস্তুকে তাহার পরিবেশ হইতে বিচ্ছিয্ত করিয়া দেখিলে 
তাহার প্রকৃতির যে পরিচয় পাওয়া যায় অন্যান্য বস্তুর সহিত সন্বঙ্গলূতে গ্রথিত 
করিয়। 'দেখিলে সেই পরিচয় আরও গভীর এবং ব্যাপক হইয়! উঠে। তাহার 
প্রকৃতির যে অংশ আমাদের কাছে ধরা দেয় নাই তাহা অন্যান্য বস্তুর সংস্পর্শে 
আলিয়া পবিশ্ষুট হইয়া! উঠে। জলমধে। অর্ধনিমগ্র ঘে যন্তিকে পরথমদৃঠিতে বক্র 
বলিস্তা মলে হয়, জল আলোকরস্থি প্রভৃতি অন্যন্য বস্ত্র প্রকৃতির সহিত সম্থন্ষসৃত্রে 
আবদ্ধ করিয়া দেখিলে উহ। যে সরল হইয়াও বক্ররূপ ধারণ করিয়াছে কেন তাহা 
আমরা বুঝিতে পারি। ঠিক সেইরূপ বিভিন্ন বস্তুর মূল্যের মধ্যেও নানারূপ সম্বন্ধ 
আছে। কোনও বস্তুর শ্লল্যকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে তাহার হে জ্ঞান আমরা 


১২ দৰ্শন 
পাইয়া থাকি তাহা নিতান্তই অগভীর ও অসম্পূর্ণ। উহাকে অশ্যান্য বস্তুর সহিত 
বিশেষ করিয়া মানবজীবনের সহিত--সংবজ করিয়া দেখিলে সেই জ্ঞান আরও 
পরিশ্ডুট এবং যথাযথ হইয়া উঠে। কোনও খাভ বস্তুকে কেবলমাত্র আস্বাদন 
করিবার ফলে তাহার যে মূল্য আমরা উপলব্ধি করি আমাদের স্বাস্থোর উপর উহার 
ক্রিয়া লক্ষ্য করিলে সেই নূলাসম্বন্ধে আমাদের ধারণা পরিবন্তিত হইতে পারে। 
একটা বিশেষ সীমার মধো আবঙক্ক থাকিলে যে ব্যবহার স্বাধীনচিনুতার পরিচায়ক, 
সেই সীম! অতিক্রান্ত হইলে তাহাই উচ্ছঙ্খলতার রূপ ধারণ করে। অহিংসা একটি 
মহৎ গুণ, কিন্তু '্বান-কাল-পাত্রভেদে তাহাই কাপুরুষতার নামান্তর । প্রথম 
উপলব্ধিতে কোনও বস্তুর যে মূল্য আমাণ্রে নিকট প্রকাশিত হয় তাহাই যে তাহার 
চরম মূলা নয় ইহ! বুঝিতে পারি যখন একটি বৃহত্তর পরিবেশের অন্গরূপে ইহাকে 
লক্ষ্য করিয়া থাকি । কিন্তু কোনও বস্তুর সঠিত অন্যান্য বস্তুর যথার্থ সম্বন্ধ নির্ণয় 
করিতে হইলে বিচারবুদ্ধির প্রয়োজন, কেবলমাত্র সাক্ষাৎ উপলন্ষি দ্বারা তাহ! করা 
অসম্ভব। বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিতে গেলেই বস্তুর আপাতপ্রতীয়মান মূল্য এবং চরম 
মূল্যের প্রভেদ আসিয়া পড়ে এবং আমরা মূর্জ্যের পরিমাপক ব্যবহার করিতে বাধা হই। 
বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে যে সকল সম্বন্ধ বর্তমান এবং তাহার! পরস্পরের উপর যেভাবে 
প্রভাব বিস্তার করে তাহা আমাদের ব্যক্তিগত রুচি বা প্রবৃত্তির ব্যাপার নহে. সুতরাং 
বস্তসনূহের পারস্পরিক সন্বন্ধের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়। যখন তাহাদের মূল্যের মান 
নির্ধারণ করি তখন সেই মান সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বাপার হইতে পারে ন1। জগতের 
যাবতীয় বস্তুই যে নানাবিধ সন্বদ্ধসূতে এ'ধিত এবং প্রত্যেক বস্তুর প্রতি যে 
বহুলাংশে তাহ! যে পরিবেশের অন্তভূক্ত তাহার গ্রকুতির উপর নির্ভরশীল ইহা 
যিনি অস্বীকার করেন কেবলমাত্র তিনিই বুলোর সর্ববজনগ্রাহা পরিমাপকের অস্তিত্থ 
অস্বীকার করিতে পারেন। কিন্তু ইহ! অস্বীকার কর! যে এবেছহ অসম্ভব ইহা 
বলা অনাবশ্যক। জগত যে অত্যন্ত জটিল, ইহার অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যাপারের সহিত 
অন্যান্য যাবতীয় ব্যাপারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে এবং কোনও ব্যাপারই যে সম্পূণ 
বিচ্ছিন্ন বা নিঃসম্পর্ক নহে তাহা মনে রাখিয়াই আমাদিগকে মুল্যের প্রক্কৃতিসন্বন্ধে 
আলোচনা! করিতে হইবে । 

রূপরসগন্ধাদিবিশিষ্ট জড়জগতের জ্ঞানে যেরূপ দুইটি উপাদান আছে মূল্যের 
জ্ঞানেও সেইরূপ দুইটি উপাদান দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও জড়বস্তর সহিত 
আমাদের হান্দরয়নংযোগ ঘটিলে তাহ। আমাদের মনে কতকগুলি সংবেদন উদ্রেক 
করিয়া থাকে । এই সংবেদনগুলি না ঘটিলে সেই বন্বটির বর্ণ, আকার, অবস্থান 
প্রস্তুতি সম্বন্ধে আমাদের কোনও জ্ঞানই হইত না ইহা যেমন সত্য, সেই সংবেদন- 
গুলিকে বিচারবুদ্ধির সাহাযো সুসংবদ্ধ না করিলে বহির্রগত্ন্থক্ষে আমাদের সুস্পষ্ট, 


ইস্টের স্বরূপ ও লক্ষণ ১৩ 


যথাযথ এবং সম্পুর্ণাঙ্গ জ্ঞান হইতে পারে না ইহাও তেমনই সত্য । বন্তুর ইন্দিয়গ্রাহ 
গুণশুলির. জ্ঞান যে প্রকারে হইয়া থাকে তাহার সহিত উহার মুলাস্যানের এবিষয়ে 
সাদৃশ্য আছে । বস্তুবিশেযে কোন্‌ বর্ণ অথবা কোন্‌ আকার আছে তাহা যেরূপ 
সংবেদনের সাহায্যে উপলব্ধি করিয়! থাকি ঠিক সেইরূপ উহার মূল্যেরও একটা 
সাক্ষাৎ উপলক্ধি আমাদের হইয়া থাকে ॥ কোনও বস্বকে পাইবার অথব। উপভোগ 
করিবার জন্য আমাদের মনে যদি কামনা বর্তমান থাকে, গথব! উহা! যদি সাক্ষ।ৎভাবে 
আমাদিগকে আনন্দ দিয়। থাকে তাহ! হইলে এ বস্কর যে নূল্য আছে তাহ। সাক্ষাত 
ভাবেই অনুভূত হইল। কিন্তু নুল্যের এইরূপ সাক্ষাৎ অনুভূতিই এসন্বন্দে চরম 
কথা নহে । আমাদের যেমন মুল্যোপলন্দি আছে তেমনই আবার আমরা নূলাবিচারও 
করিয়। থাকি। ছুই বা ততোধিক বস্তু আমার সম্মুখে আছে, উহাদের সকলকেই 
পাইতে অথব। উপভোগ করিতে ইচ্ছা করি অথব। উহার! সকলেই আমাকে আনন্দদান 
করিয়! থাকে । ইহাদের মধ্যে কোন্টিকে আমি অধিক কানন! করি অথবা কোনটি 
আমাকে অধিক আনন্দদান করিয়া! থাকে, অর্থাৎ উহাদের মধ্যে কোনটির মূল্য অধিক 
ইহা বিবেচনা কর। একপ্রকার মুলবিচার । আবার যে বস্তুর মূল্য আমি উপলব্ধি 
করিতেছি তাঁছ। যথার্থ মূলা কি ন/ ইহা! বিবেচন। করাও একপ্রকার মূল্যবিচার ৷ 
এই দ্বিতীয় প্রকার বিচারকে নুলোর মৃল্যবিচার বলা যাইতে পারে” সুখ বা 
আনন্দ প্রাপ্ডিকে যদি কোনও বস্তুর মুলঃনির্দেশক বলিয়া মনে কর! যায় তাহা হইলে 
আমি কোনও বস্তু হইতে যে স্থখ পাইভেছি তাহা কোন্‌ শ্রেণীর স্থখ এবং সেই 
স্থখেরই বা মুল? কি ভাহাও বিচার করিয়। দেখা যাইতে পারে। পূর্ব্বেই বলা 
হইয়াছে যে বিভিন্ন বস্তুর মুলোর তুলনামুলক বিচার আমাদের পক্ষে অপরিহার্ঘয এবং 
মূল্যবিচার করিতে গেলেই পরিমাপকের ব্যবহার অপরিহামা । দুইটি ইন্িয়গ্রাহা 
বস্তুর অগ্াগ্য গুণসন্বন্ধেও "তুলনামূলক আলোচনা হুইতে পারে, কিন্তু দবিভীয়ক্ষেত্র 
এবং প্রথমক্ষেত্রের মধ্যে সর্ববাপেক্ষ। গুরুত্বপূর্ণ প্রভেদ এই ঘে, দ্বিতীয়ক্ষেত্রে আমরা 
যে পরিমাপক ব্যবহার করি তাহা আমাদের ইত্জিস্বগ্রাহ ব্যাপার, কিন্তু প্রথমক্ষেত্রে 
আমর! ঘে পরিমাপক বাবহার করি তাহা ইন্ত্রিয়গ্রাহ বাপার নহে । এই ঘটি 
এ যষ্টি অপেক্ষা দীর্ঘতর এইরূপ বিচার করিবার সময়ে আমরা দেখিতে পাই যে দৈর্ঘ্য 
একটি ইন্ত্রিয়গ্রাহ্য ঝাপার এবং দৈর্ঘ্যের পরিমাপক মানদগুও ইন্দরিয়গ্রাহ ব্যাপার ৷ 
জড়বন্তুর গুরুত্ব, বর্ণের গাঢ়তা, আলোকের তাব্রত!। ইত্যাদি যাহাথ্ারা পরিমাপ কর! 
হয় তাহা ও হন্দিয়গ্রাহ্চ পদ! । ছুইটি বস্তু যেভববে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত 
থাকে এবং আমরা যেভাবে উহাদিগকে প্রত্যক্ষ করিয়। থাকি তাহাদের তুলন! 
করিবার অন্য যে পরিমাপক প্রয়োজন তাহাও ঠিক সেইভাবেই আমাদের সম্মুখে 
উপস্থিত থাকিতে পারে এবং উহাকে আমরা একই ভাবে প্রত্যক্ষ করিতে পারি । 


১৪ দর্শন 


কিন্তু যখন আমর। কোনও বস্তুর যথার্থ মূলা নির্ধারণ করিতে ইচ্ছা করি. তখন 
আমাদিগকে এমন একটি পরিম!পক ব্যবহার করিতে হয় যাহা! ঠিক এইভাবে 
আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত থাকিতে পারে না এবং যাহার কোনও নিদ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ 
আকার নাই। কোনও বস্তুর ইন্সরিয়গ্রাহঃ" শুণগুলিকে মানের সাহাযে। যেভাবে 
পরিমাপ করা যায় শুণের উৎকর্ষ বা অপকর্মকে কোনও মানন্বারা সেভাবে পরিমাপ 
কর। যায় না। আমর! যাহাকে আদর্শ বলি কেবলমাত্ত তাহাঘ্বারাই প্রকৃতপক্ষে 
মূলঃবিচার সন্ভব। যাহাপেক্ষা অধিক উত্তম আর কিছুই হইতে পারে না তাহার 
সম্বন্ধে আমাদের মনে যে ধারণা বর্তমান তাহাই আদর্শ। এই ধারণা সকল সময়েই 
খুব স্পন্টভাবে আমাদের মনে উপস্থিত থাকে তাহা! নহে, কিন্তু মুলা/বিচার কহিবার 
সময়ে এইরূপ একটি ধারণা যে কোনও ন। কোনও ভাবে আমাদের মনে কাজ 
করিয়। থাকে তাহা নিঃসন্দেহ । বিভিন্ন শ্রেণীর নূল।বিচার বিভিন্ন আদর্শ অনুসারে 
হইয়া, থাকে ইহা। সত, কিন্যু এই সকল বিভিন্ন আদর্শ একটি মূল বা চরম আদর্শের 
অঙ্গ বা সোপানরূপে আমাদের বুক্ষিগে'চর হইয়। থাকে । এইরূপ আদর্শ যে 
পরিমাণে কোনও বস্তুতে রুূপাখ্িত হইয়া! থাকে তাহার উপরই উহার যথার্থ মূলা 
নির্ভর করে। দুইটি বস্তুকে একত্রে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাদের দৈর্ঘ, প্রন্থ, বর্ণ ইত্যাদির 
তুলন। কর যাইতে পারে, কিস্মা তাহাদের মধ্যে কোন্টির যথার্থ মূল্য আছে বা নাই 
তাহা এইভাবে নিদ্ধীরিত হইতে পারে না। তাহারা কি পরিমাপে আদর্শের অনুযায়ী 
তাহ। বিচার কণ্য়াই উহাদের প্রকৃত নূল! নির্ধারণ করিতে হইবে । 

যাহা আমাদের সকল আদর্শের মূল অথবা চরম আদর্শ তাহার প্রকৃতি 
আলোচন। করিলে দেখিতে পাই যে উহ! আমাদের জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে 
জড়িত। আমরা যে কেবলমাত্র বুদ্ধিত্বার৷ ইহার মর্শ্মগ্রহণ করি তাহা নহে ইহ 
আমাদিগকে কর্শ্মে প্রেরণ! দিয়া থাকে যাহা আমরা কামলা করি এবং যাহা 
হইতে আমরা আনন্দ পাইয়। থাকি কেবল শাহা হইতেই আমাদের জীবনে 
গতিবেগ সঞ্চারিত হইতে পারে। মানব বিশুদ্ধ প্রচ্ছামা'ত্র হইলে তাহার মনে 
আদর্শের স্বান হইত ন!; আমরা প্রতিদিন যাহাদের সংস্পর্শে আসি তাহাদের মধো 
বহু বস্তুকেই কানন! করি এবং তাহাদিগকে আয়ত্ত করিবার চেহ্টা করিয়া থাকি, 
কেন্ত সেই সকল কানন! অধকাংশন্থলেই আমাদের মনের ক্ষণিক চাঞ্চল্যমাত্র । 
এইগুলিকে পৃহপ করিয়া আমর! সাময়িক তৃপ্তি পাইতে পারি, কিন্ত স্থায়ী তৃপ্তি 
পাইতে পারি ন! । যে সকল কামনা! মৌলিক ও চিরন্তন, যেখুলি আমাদের অন্তরতম, 
বেগুলিকে পূরণ করিতে পারিলে আমরা সব্দা্ীপ পরিতৃপ্তি পাইয়া খাকি সেই সকল 
কামনাদ্বারাই আমাদের আদর্শ গঠিত হইয়। থাকে । বিচার-বুদ্ষিও এই আদর্শগঠলে 
সহায়ত! করিয়। থাকে । ইতর প্রাণীর অন্ধপ্রবৃত্তি এবং বিচার-বুদ্ধিবিশিস্ট জীবের 


ইঞ্টের স্বরূপ ও লক্ষ ১৫ 


কামনার মধ্যে প্রভেদ এই যে বিচারবুদ্ধির দৃ্িতে যাহা পূর্ণাঙ্গ ও স্সমঞ্জস কেবলমাত্র 
তাহাই এই কামনার ‘বিঘয়। বিচার-বুদ্ধিবিশিল্ট জীব হিসাবে আমাদের অন্তরতম 
কামনার যাহা লক্ষ্য, যাহা পাইলে আমাদের জীবন সার্থক হইল দলিযা মনে 
করি তাহাই আমাদের যথার্থ ইস্ট এবং এই ইম্টকেই আদশরূপে গ্রহণ করিয়। 
আমরা বিভিন্ন বন্র যথার্থ মূল্য নির্ধারণ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকি । যে সকল 
বসু আমাদের কোনও ক্ষণিক প্রবৃন্ডিকে উত্তেক্তিত করে, অথবা ইন্স্রিয়হ্থথ দান করে 
তাহাদেরও মুল্য আছে. কিন্তু সাক্ষাৎ উপলন্দির বিধয় হিসাবে সে মূলা অতি 
নিন্মস্তরের। বি6।রবুঙ্গিশীল জীব হিসাবে আমরা! বাহ! একান্তভাবে কামনা করি 
এবং যাহা আনাদিগকে সর্পবাঙ্গীপ তৃপ্তি দিয়! থাকে তাহারই যথার্থ মূল্য আছে। 
যে মূল্য আমাদের সাক্ষাৎ উপলন্ষির বিষয় তাহাকে প্রাথমিক মূল্য বল! যাইতে 
পারে এবং আমাদের ক্রীবনের গভীরতম প্রয়োজন হইতে উদ্ভুত যে আদর্শ, 
যাহাকে আমরা ইষ্ট বলিয়াছি তাহাকেই চরমমূল্য বল। যাইতে পীরে। এই আদর্শ 
দেশকালাবচ্ছিন্ন কোনও পদার্থ হইতে পারে ন। বহিজ্ভঞগতের কোনও স্থানেই ইহার 
সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ন|। সকল বন্ত্রতেই ইহা! অল্লাধিক পরিমাণে র্ূপাস্থিত হইলেও 
ইহা সকল সীমাবদ্ধবস্তুকেই অতিক্রম করি থাকে । সুতরাং মানবজীবনের সহিত 
সম্পর্করহিত ইহার কোনও স্বতন্ত্র সত নাই। কিন্তু ইহা জামাপের বিঢার-বুদ্ছিারাও 
গঠিত সেই হেতু ইহ! কোনও বিশেষ বাক্তিসাপেক্ষ নয় । অর্থাৎ, ইহা কোনও ব্যক্তি- 
বিশেষের অবাধ কল্পনার সামগ্রী নয় ॥ বিচারবুদ্ধি সকল মানবের সাধারণ ধর্ম এবং 
ঘাস্তব্জগতের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখিয়াই ইহার বিকাশ । জগতের প্রত্যেক বস্ত্র 
সহিত অন্যান্য বস্তুর এবং বিশেষ করিয়া মানবজীবনের সন্বন্ধকে ভিত্তি করিয়া আমাদের 
বিচার-বুদ্ধি যে চরম আদর্শের সন্মান পায় তাহ কোনও ব্যক্তিবিশেষের ইঞ্ট নহে তাহা 
মানবমাত্রেরই ইঞ্ট। ম্থতরাং মানবের বিচার-বুদ্ধি যে ইষ্টবস্তুকে গঠন করিয়া থাকে 
তাছ। সার্বজনীন, এবং মানবজীবনের সহিত সম্পর্করহিত তাহার কোনও স্বতন্ত্র স। 
ন! থাক্ষিলেও বহির্ঞগতের সহিত তাহা সম্পর্করহিত- নহে । আদর্শবোধের মধ্যে যে 
পুঁচিতাবোধ নিহিত আছে তাহাই উহার সার্ববক্রনীনহ্বের প্রকাশ । যে বস্তুর যুল্য- 
বিচার করিতেছি তাহাতে আদর্শের ছাপ পৃড়িয়াছে কি না এই প্রশ্নের অর্থই হইতেছে 
এ বস্তুর যাহা। হওয়া! উচিত উহা? বস্তুতঃ তাহা হইয়াছে কি ন! । এই গুঁচিত।বিচারে 
বাক্তিগত রুচির প্রশ্ব উঠে না। 

যাহাকে আমরা প্রাথমিক মূল্য বলিয়াছি তাহা কেবলমাত্র মানসব্যাপার অথবা 
তাহার মানবমনের সহিত সম্পর্কব্রহিত স্বততন্ত সত্তা আছে-__-এই প্রশ্ন লইয়া আমর! 
প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছিলাম । আমাদের আলোচনার ফলে ইহাই বুঝা যাইতেছে 
যে এই প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবাস্তর না হইলেও ইহার গুরুত্ব অধিক লহে। আমরা কতক- 


১৬ দর্শন 


গুলি বস্ত্র প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকি . এবং সেইগুলি হইতে আনন্দ পাইনা থাকি, 
ইহাই যদি নুল্যোপল/কিসম্ঙ্গে প্রথম এবং শেষ কথ! হয় তাহ! হইলে ইহ? হইতে 
কোনও প্রক্কত দার্শনিক সমস্যার উদ্ভব হয় না! । এই প্রাথমিক নুলেশাপলদ্ষি ইতর- 
প্রাণীদের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়! প্রভুর হস্তের স্পর্শ পাইন! গৃহপালিত 
কুকুর যছন লাঙ্গুল নাড়িতে থাকে ভখন সেও মুল্যোপলন্দি করিতেছে বলিতে হইবে । 
এমন কি অট্রালিকার ছায়ায় যে উদ্ভিদ জন্মিরাছে সে যধন সুধ্যালোকের দিকে 
তাহার পন বিস্তার করিয়া দেয় তন তাহা এও এক প্রকার মূল্যবোধ আছে স্বীকার 
করিতে হইবে। এই প্রকার মুলাবে।ধের বিষয় সেই মুল।বোধ হুইতে স্বতন্ত্র কোনও 
বস্তু হউক বা না হউক দার্শনিকের দৃহিতে তাহাতে বিশেষ কিছু ঘায় আসে না। 
আমরা যখন সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ হতে মূলের মুলাধিচার করিতে উদ্যত হই তখনই 
প্রকৃত সনস্থ। দেখ! দেয়। সেই সমপ্ত! হইতেছে চরম মূলের যাহা আশ্রমস্থ/ন সেই 
ইন্টের স্বরূপনির্ণয় করা। এই সমগ্তারই একটু আভাস এই প্রবন্ধে দেওয়া হইল। 


দর্শনে অতীন্দির অনুভূতির স্থান 


উ/শিসপদ চক্রলব্তী, £ম.+. 

দৰশনে অতীন্দ্ৰিয় অনুভূতির স্থান নির্ণয় করিতে হইলে দর্শন কী আর অতীক্কিযু 
অনুষূতিই বা কা বুঝিতে হবে) বিন্ডিএ দাৰ্শনিক দর্শনের বিভিন্ন সংজ্ঞা নির্দেশ 
করিয়া যুক্তিপ্থারা তাহাদের সমর্পন করিতে যত্ুসান্‌ হুইয়াছেন। কিন্তু অতীন্তিয় 
অন্মভূতির কোনও বুঙ্ছিগ্রাহ্য বর্ণনা দে ওয়! আদৌ সম্ভব কি না তাহ! সন্দেহের বিষয় । 
এরূপ অনুভুতি না হইলে বা জ্ঞাতা স্বয্ুং এরূপ অনুভূতিচক্রে প্রতিষ্ঠিত না হইলে 
বাহির হইতে উহার স্বরূপ বুঝিবার উপায় নাই। ইহা একপ্রকার পোকোন্তর 
(ranscenlenti7, অলৌকিক আন্বাদমা ত্র (৷))৮৷৷০৷৷৷); উহা ইন্ড্রিযজগ্য প্রত্যক্ষ 
বা বিচারাত্মক বৃস্তিমা নহে! অবশ্য ইন্িয়ন্তগ্য বোধও বর্ণলাতীত ॥ উহা! কী ভাবে 
বা কা কারণে উৎপন্ন হয় বলা গেলেও এরূপ বোধের স্বরূপ বর্ণনা করা যায় না ॥ 
" ইহাও একরূপ সাক্ষাভগান কোনও বর্ণ ঝ। শঙ্দবিশেষের সংবেদনমাত্র । যাহা 
দেখি, যাহ! শুনি তাহা সাক্ষাৎভাবে পাই ; কিন্তু ইহাকে বর্ণনা করিলেই এ সাক্ষাৎ. 
২বোধকে অতিক্রম কবিতে হয়। বুদ্গিত্বারা গ্রান্ত পর্ণনা নিশ্রেষণাস্থাক ও শ্রেমীকরণ- 
জনিত। যাহ! দেশি উহাকে “লাল” বলিলেই, যে বিশেষকে ইস্ডিঘকোধে 
পাইয়াছিলাম তাহাকে “রক্রবর্ণপ এই শ্রেণীভুক্ত কবিয্া অতিক্রম করিলাম । 
স্বান্মিয়সংব্দেন তাই এক প্রকার বর্ণনাতীত বোধ । জন্মান্ধ ব্যক্তি রক্তিমার কোন 
ধারণাই করিতে পারে ন!; উহার জুন্য প্রয়োঞ্নায় ইন্দরিযটি চাই । এইকপ অতীক্রিয় 
অনুভূতির বর্ণনা করিলে উহাকে লোকায়ত গগতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহার শ্বরূপের 
হানি করিতে বাধা হইব । তথাপি এই দুইপ্রকার অনুভূতির পার্থকা করিয়া 

অতান্দ্রিয়বোধে* সন্ধান লইতে হইবে । 
ইন্দিয়জ অন্সুভব দেশকালপরি'চ্ছত বস্তবিশেষেহ সাক্ষাৎ প্রহঠীতি। প্রদত্ত 
বর্ণবিশেষই ইশ্রিলয়োপা্ এবং এ অনন্য বিশেষের বোধই ইন্দিয়বেধ । যাহ! ভ্যাতার 
নিকট প্রদন্ত (41,৮17, তাহা স্যাতাতিরিক্ত কোন বহিনস্তুর দ্বারা প্রদত্ত হয়। অনা 
ইকিয়বোধে সংবেধনশক্তি ও তাহার বিষয়ের (ভেদ দেবা যায়। আন্তর প্রতাক্ষেও 
এই ভেদ বর্তঝান” কিছু দেখিতে হইলে দ্রন্টাকে দৃশ্যবস্তর বাহিরে থাকিয়া 
কোনও বিশেষ পরিপ্রেক্ষিত হইতে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হয়। তাই এইকপ 
সোধে বস্তুর বাহ্যরূপই জান যায়, উহার অন্তরে প্রবেশ কং! হায় না। বাহির হইতে 
বস্তুটি যেরূপ বোধ হয়, বস্ুটির স্রূপ সেইরূপ না হইয়! অন্তরূপ বা তাহার বিপরীতও 
হইতে পারে। শুক্তিতে রৌপাবোধ ইত্যাদি তাহার প্রমাণ। অগ্ি ত্বক্‌ স্পর্শ করিলে 
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বেদন।-বোধ হয়; কিন্তু বেদনা অগ্নির স্বরূপ নহে। তাই ইন্দ্িয়গমা প্রতাক্ষাদির 
দ্বার! বস্তুর বাহৃরূপ বা অবভাসই জ্ঞানিতে পারি কিন্দু স্বরূপ সং বস্তু জানিতে পারি 
না। স্বর্ূপ-লৎ বস্তুর সন্তা তাহার নিজের মাঝেই থাকে : অন্ত কিছুর উপর তাহা 
নির্ভর করে না। কিন্ত আপেক্ষিক বা সন্বহ্ধনূলক গুণযুক্্ বস্তুর অস্তিত্ব পরনির্ভরণীল । 
কোন পুষ্প আমাদের দর্শন-প্রত্যয়ের উপর নির্ভর ক'রয়াই রক্তিম । কিগু রক্তিম! 
পুচ্পের বাহারূপ_স্বকূপ নহে ॥ ইন্দ্রিয় প্রতাক্ষসমূহ আমাদের উক্ক্িফের শক্তি ও 
প্রকৃতিসাপেক্ষ । যে বিশেষ পরিপ্রেক্ষিত হইতে আমরা দন না আ্বণ করিব সেট 
পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশিত বস্তুর রূপটিই এমতাবপ্থায় গ্ানিতে পারি- কিন্তু বস্ত্রটির 
স্বরূপ বুঝি না। একই বস্তুকে বাহির হইতে নানা প্রকার দেখ! মায়। এই কারণে 
লেটো, দেকার্্ত গুভূতি দার্শনিকগণ ইন্ড্িগম। অনুভূতিকে নৃলাহান মনে করিয়াছেন । 
বৈজ্ঞানিক জ্ঞান পধ্যবেক্ষপ ও পরীক্ষার দ্বার! প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই ইক্রিযপ্রত্যক্মমূলে 
যে বৈচ্ঞানিঝচ্ান প্রতিষ্ঠিত তন্দারা আমর। বস্তুর বাহ্কপই জানিতে পারি 
তব্বনিরূপণ করিতে পারি ন1। দর্শন যদি এই পারমাধিক তত্বের জান হয় তবে 
প্রতাক্ষাদি প্রমাণন্বারা তাহ পাওয়া! যায় ন! 

এক্দিয়কজ্ঞানে যদি অবভাসই পাই তবে উহা মে বস্তুর অবভাস তাহা পাইতে 
হইলে ইন্ডিয়লন্ত অনুভূতি পরিহার করিয়া অতান্রিখ। অনুভূতির সাহায্য লইতে হইবে। 
ধর্মামুভুতি বা অতীন্ডিয় প্রত্যক্ষারা পরমতণের বা আত্ম। ঈএর প্রস্তুতি আধ্যাাত্বাক 
তথের সাক্ষাৎষ্তান লাভ হয়। প্রঙক্ষ অন্ুনানাদি লোকক প্রনাণতারা। বস্তুর 
বহির্ভাগই ঘুরাইয়া! ঘুরাইয়া জানিতে পারি কিন্তু সরাসরি উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ 
করিতে পারি না । কোনও বাক্তির চরিত তাহার ঝভকর্মাদি দেখিয়া অনুমান দারা 
বুঝা যায়ঃ কিন্তু ভালবাস! জন্মিলে এক অলৌকিক প্রা(িডজ্ঞানের দ্ব'র! তাহার 
চরিত্রে সোক্রান্ুক্দি প্রবেশ কর! যায়! এইরুপে বস্তুর অন্তরে প্রনেশ করিলে ডষ্টা ও 
দৃশ্যের ভেদ ঘুচিয়া যায় । ইহাই তাদাত্ম্য জ্ঞান । একনিবিষ্ট হইয়া কোন বিষয়ে 
ধ্যানরত হইলে এক সময় এইরূপ তাদাত্যা অনুভূতি হইতে পারে। অশীন্দিয় 
অন্গুভূতিবাদিগপ বলেন বে ধানযোগে বস্তুর অন্তরে নিবিন্ট হইতে পারলে বস্তুর 
স্বরপসন্বন্ধে অকস্মাৎ এক অলৌকিক, অন্তর্ভেদী ও সন্দেহাতীত অনুভূতি হইতে 
পারে। এক্ষেত্রে দ্রন্টা ও দৃশ্যের ভেদ না থাকায় অবভাসের প্রশ্ন উঠে ন।। এই 
চমৎকার, লোকোত্তর সন্দেছাতীত অতী'ন্দয় অনুভূতিকে কাণ্টের ভাষায় বৌদ্ধিক 
অনুভূতি (intellectual intuition) বল৷ যায়। অবশ্য কাণ্টের মতে মাণুষের 
একমাত্র দেশকালপরিচ্ছিন্ন এঞিয়ক অনুভূতিই হুইঠে পারে, কারণ আমাদের 
সমস্ত জ্ঞানই ইন্সিয়বোধ হইতে আসে। কিন্ত কান্ট. এই অতান্দ্িয় বৌদ্ধিক অনু ্ঠুতির 


লন্তাবন। মানিয়াছেন। 


দর্শনে অতীন্তিয় অনুভূতির স্থান ১৯ 


রস বা সৌন্দর্গা আন্দাদনের সাহাযা লইলে অতীন্ডরিয় অনুভূতির রূপ বুঝা যায় । 
কান্তিবিগ্কার শ্রদান বিষয় রসান্গাদনের স্বক্মপ, কারণ রস কখনই র্সান্সাদলোস্ীর্ণ 
নহে ॥ এই রসান্গাদন রসঘন বন্ুর সহিত ইন্ডিয়সংযোগমাত্র নহে । কোনও চিত্র 
বা ভান্দর্ণোর দুই দিক আছে; ইস্ডিয়গয্য বর্ণ, পবন, অবয়ব ইত্যাদি বাহযরূপ আব এক 
অনির্ণবচনীয় রস বা সৌন্দর্্/ যাহ ইন্ড্রিয়গমা পঞ্চভূতের থান প্রকাশিত হয় মাত্র । 
রস কখনও অলক্করণে, কখনও সক্গাতে, কখনও নৃত্যে পরিবেশিত হয়; কিন্ত নৃত্য 
ইত্যাদি ?সের বহিবাস । ইন্ডিয়গমা এ নহির্বাস ছিম্্ করিয়া সুন্দর বস্তুর অন্তনিহিত 
সৌন্দন্যের অন্ুুভূঙিই রসান্দাদনের কাম্য, ইহা ম্বসংদ্গাকে পরিহার করিয়া 
অতান্সিয় অমরসংজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত হইতে চায়। তাই ইপ্দ্রিয়ক্চ্ট বর্ণ বৈচিত্র্যের বা 
ধ্বনিসম্তযরের দর্শন অবণে আরশু হহলেও, যতক্ষণ ন। পঞ্চডূতাস্মক দেশকালপরিচ্ছিল্প 
বস্ত বা গুণসনূহকে বর্ডডন করিতে পারিব ততক্ষণ পর্য্যন্ত এক অখণ্ড, লোকোত্তর 
রসঘন আনন্দলোকে উন্ভার্ণ হইতে পারি না । তাই রসাস্সদকে লোকোত্তর, চিম্ময় 
অনুভূতি ঝলয়া বর্ণন। কর। হইয়াছে ইহ! ত্রহ্মাস্বাদসহোদর । এই চমৎকার চিন্ময় 
অন্মস্ঠুতি একদিকে যেরূপ সৌন্দগ্যের আস্বাদ অপরদিকে সেইরূপ আনন্দময় আত্মার 
সাক্ষাৎকার । বাহির হইতে এই চিন্ময় আত্মার দর্শন মিলে ন।। তাহাকে ভিতর 
হইতে এক তাদাস্তয অনুভূতির বারা উপলব্ধি করিতে হয়। দর্শন যদি কান্তিবিদ্ভার 
সামিল হয় তবে অতী।গয় অনুভূতি দর্শনে প্রস্নোজনায় হইয়া পড়ে। পর়হ্ত পারমাধিক 
তব যদি এক ও অখণ্ড হয় তবে বিশ্লেষণাত্মক সাধারণজ্ঞানে তাহ! পাওয়! যাইবে না । 
কাজেই পরম সদ্বস্তর স্বরূপের উপরই অতান্তিয় অনুভূতির মূলা নির্ভর করিবে। 

বিভিন্ন দাশনিক দর্শনের বিভিন্ন লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কোন 
কোন সংজ্ঞা বিজ্তানের সহিত দশনের গ্রভেদ স্বীকার করে না। দর্শনকে হয় বিভিন্ন 
বিজ্ঞানের যোগফল, নয় বিজ্ঞানের মুলতত্বশুলির বিচারমূলক জ্ঞান বলিয়া বর্ণনা কর! 
হুইয়াচে। কিন্তু দশনের স্থাঙ্গ্রা স্বীকার করিতে হইলে ইহাকে পারমাধিক তত্বের 
জ্ঞান বল! উচিত। পঞ্চভৃতাত্মক জড়জগতের ইন্তরিয়গ্রাহা রূপ জগতের পরম সদ্রূপ 
নহে; ইহা লোকায়ত জগতের অভীত অতীন্দিয় পরম সদ্বস্তুর অবভাসমাত্র । 
এই আতিভৌতিক ঝা আধ্যাত্মিক তত্ব জানিতে হইলে অতীন্ত্রিয় অনুভূতির সাহায্য 
লইতে হইবে। দর্শন তাই পরম সদ্বস্্র জ্ানমাত্র_তাহার বর্ণনা ব! বিচার নহে । 

কিন্তু দর্শন বদি পারমাধিক তত্বের অলৌকিক সাক্ষাতস্তান হয় তবে ধর্মানুভূতি 
ব! অতীস্ত্িয় প্রত্যক্ষ (075$0101১0) হইতে তাহার কোন প্রভেদ থাকে না। এই 
কারণে দর্শন পারমাথিক অনুভূতিকে বিচার ও যুক্কিঘ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা 
করিবে । ধামিকগণ বা অতীক্ডিয় প্রত্যক্ষবাদিগণ এইরূপ বিচারবৃদ্ধিত্বারা তাহাদের 
প্রোশ্্বল অনুভূতিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন না। তাহাদের নিকট এই অনুভূতি 
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স্বপ্রকাশ ও সন্দেহাতীত.। কিন্বু বিভিন্ন বাক্তির নিভিন্ন প্রকার অতানঞ্রিয় অনুভূতি 
হইতে পারে। ইসলাম ধর্মাবলন্দা মিগ্রিকগণের তবসম্বঙ্ষে ধারণ হিন্দুর অতান্দিয় 
শুতআক্ষচনিত ধারণার বিপরাত হইতে পারে। '+ স্টক এক ডনের অনুভূতির প্রচণ্ডতা 
আর একক্তনের হইতে কিছু কম নহে। একথা বলা হয় যে সকলের অস্টদুপ্টি সমান 
সুষম নছে। তাই সকলের অশ্ান্টিয় অনুভূতিকেই অভ্রান্ত বলিতে পারি না ॥ এই 
কারণে ততানুডূতিকে যুক্তিদ্বারা গ্ুতিষ্ত' করিতে হয় ॥। আমাদের বিচারবুদ্ধি লৌকিক 
অলৌকিক উতয্মবিধ ভ্ঞানেরই সমালোচনা করিম! উহাদের দোষগুণ নির্ণয় করিতে 
পারে। যদি বলি দর্শন পারমাধিক তব্বের জ্ঞানমার, উহার বিচার বা বর্ণন! নভে, 
তবে উহাকে সম্পর্ণ যুক্ডিহীন মতন৷দ বলিয়া বচন করিতে পারি কিন্বু দর্শন 
যদিচ তবার্থের বিচারশান্ধ তথাপি ইহাকে অতীল্সিয় অনুভূতির সাহায্য লইতেই 
হইবে । অন্যথায় পরমতব্বের সাক্ষাংস্রান হইবে না। কান্ট, মানুষের বৌদ্ধিক 
অনুভূতি (006110007100010101)07) ক্ীকার করেন নাই বলিয়াই তব্ববিজ্ঞানকে 
(02107115২০৭) অসম্ভব বলিয়াছেন। ইন্দিয়াতীত স্মবরূপসং বসব অচ্গেয়; কারণ 
কাণ্টের জ্ঞানবিচার দৃষ্টিবাদের দ্বারা প্রভাবিত। আমাদের সমস্ত জ্ঞানের মূলেই 
ইন্স্রিয-সংবেদন বর্তমান । বাহির হইতে ইন্দিয় যে সকল উপাদান সংগ্রহ করে 
তাহাকে স্বসম্বদ্ধ করিয়া আমর অবভাসনি5য়ই পাইতে পারি কিন্ তাহার মূলড়ুত 
সদ্বস্তুর কোন আভাসও পাই ন! । তাই দর্শন যদি পারমাথিক তব্বের চ্যানই হয় 
তবে অতীন্দ্রয় সাক্ষাৎকা? বাতীত উহা সম্ভব নহে। 

কিন্তু দর্শনকে অহান্ডিয় পারনাধিক ভবের অমৃভূতি ন! বলিয়! বল্ত দার্শনিক 
অগ্ঠভাবে ইহার স্বরূপ বণন! করিয়াডেন। গ্যায়সাপেক্ষ দৃষ্টবাদীর। (logical 
1০501151৯0৯) কোন অতাক্রিয় বস্তুর ধারণাকে নিছক অর্থহীন পাগলামি বলিয়া মনে 
করেন । তাহাদের মত সম্পূর্ণ গ্রহপ ন! করিয়াও অতীন্দিয় গুতক্ষ/বাদের বিরুক্ষে 
কয়েকটি প্রবল আপন্ডি উপস্থাপিত করা যায় ৷ 

প্রথমতঃ অতীন্দিয় অনুভূতি ঠিক কী প্রকার তাহা বুঝ! যায় না। ইহার 
অস্পস্টতা ইহাকে মানিপার পথে প্রবল অন্তরায়। বের্গস প্রমুখ অতীন্দ্রিয় 
প্রত্যক্ষবাদীরা। বলিয়াছেন যে ইহা অনগ্যসাধারপ বিশেষবস্ত্রর সহিত তাদাত্মাবোধ । 
জ্ঞাতা ও প্রেয়ের ভেদবঞ্রিত এরূপ কোন জ্ঞান ঝা অনুভূতি আমাদের নিকট রহুন্ছাবৃত 
থাকে । সাধারণ অর্থে ইহাকে জ্ঞান বল৷ চলে ন/)। ইহা একপ্রকার সাক্ষাৎ 
উপলব্ধি এবং ইহা অপ্রকাশ্য, বর্ণনাতাত, অবাড্মনসগোচর । অতীন্দরিয় প্রতাক্ষকে 
লোকোন্তর, অখথণ্ড, অলৌকিক অনুভূতি বলা হয়। কিন্ত ইহ! কেবল নেতিমুলক 
বর্ণন।। ইহার স্বরূপ বুঝা যায় না। ইন্দিয়বোধের বিষয়কে বর্দিত করিতে না 
পারিলেও অঙ্গুলি-সংকেতে উহাকে নিদ্দিষ্ট কর! ঘায়। একটি পুষ্প দেখাইয়। বলিতে 





ce" 
টি দর্শনে অচীন্ডিয় অন্তডৃতির স্থান ১ 

পারি “উহ! লাল”; যাহার চক্ষরিক্রিয় আছে দে এই বাক্যের অর্প বুঝিবে। কিন্তু 
আত্মোপলক্ধি বা অতান্দিয় প্রত্যক্ষ অপ্রকান্য ও অস্পন্ট ॥ 

এক ইদ্ট্রিঃবোধকে অপরাপর ইক্রিরবোধ বা বনুব্যক্তির ইন্ছিয়বোধ দ্বারা প্রমাণ 
অপ্রমাণ করা যায়। ইন্দ্রিয়জন্য প্রতাক্ষ আমাদের সকলেরই হইতে পারে. অবশ্য 
যদি আমরা প্রয়োঞ্নায় হুক্রিয়ের অধিকারা হই । তাই ইহা লৌডিকজ্ঞা। 
অপরপক্ষে অলৌকিক অঠাম্ছিয় অনুভূতি সকলের জন্য নহে । ইহ। একনাত্র শুক্ধনন', 
সুন্মদৃ্িসম্পন্প আন্তজ্নেরই প্রাপা । অথচ আহা! দেপিয়াচি যে অভীন্ডিয় অনুভূতি 
ভ্রান্ত হইতে পারে! এখন এই অনুভূতিকে বদি লিচারবুদ্ধি দ্বারা, প্রতিষ্ঠিত করিতে 
হম তবে লৌকিক প্রমাণই দর্শনে শ্রেন্ততর বলিয়া বিবেচিত হইবে । কারণ অচী(ন্তয় 
অনুভূতির মুল্য তাহার যোক্তিকভার উপরই আশ্রয় করিবে। আর যদি বল যে 
ইহু। সর্বজ্ঞনগ্রাহা বিচারবুক্ষির অতীত তবে এক সাক্ষাবোধকে ভ্রান্ত বলিয়৷ অপরকে 
অভ্রান্ত বলার কোন অর্থ হয় না) এইরূপ বলা হয় বে অতীস্টিয়্ভান অজ্দ্রান্ত ন! 
হইলেও উহ! অভিদ্ভত। ও আক্মসংবমের প্রভাবে বাডে। তাই কাহারও শন্মভূতি 
উৎক্লন্ট কাহারও বা নিকৃন্ট। কিন্তু অভিজ্ঞতা বা লৌকিক জ্ঞানের প্রভাবে উহার 
বৃদ্ধি হইলে এই অনুভূতি একেবারে লৌকিকভঞন-নিররপেক্ষ নহে ॥ রসবোদেও 
ইন্দ্িয়গমা বর্ণ, ধ্বনি ইত্যাদির উপর নির্ভর করিয়াই অস্তীন্দ্রিয়লোকে পৌঁচাইতে হয়? 
একের অতান্দ্রিয়বোধ তাহার নিকট মক্্রান্ত, সুনিশ্চিত বলিয়া বোধ হইলেও অপরের 
নিকট ভ্রান্ত বলিয়া মনে হইতে পারে । এই নিশ্চয়তাবোধ তাই বাক্জডিগত। ফল 
কথা, দর্শন যদি আধ্যান্সিক তব্বব্ষিয়ে সাক্ষাৎ-বোধ ন! হইয়া! উহার যৌ+ক্ক “বচার 
হয় তাহা হুইলে অতান্দ্রি॥ সাক্ষাৎকার দর্শনে অত্যন্ত গৌণ হইয়া পড়ে; আর 
পরমতত্বের অতীন্দ্রিয় সাক্ষাৎকারই যদি দর্শন হয় তবে দর্শন ব্যক্তিগত ও চ্মাত্মকেন্দ্রিক 
হইতে বাধ্য । 

এরূপ বলা হয় যে লৌকিকজ্ঞান তাহার বিষয়কে প্রমাণিত করে; কিন্তু 
লৌকিকজ্ঞানের প্রামাণ্য কিসে প্রমাণিত হইবে? লৌকিক জ্ঞানের প্রামাণ্য হিসাবে 
অলৌকিক প্রাতিভ জ্ঞানের সাহায্য লইতে হইবে। কিন্পু অলৌকিক জ্ানও ত অভ্রান্ত 
নহে; তবে তাহার প্রামাণা বিচার করিব কিসে? আসলে এক লোৌকিক জ্ঞান 
অপরাপর লৌকিক ডনের দ্বারাই প্রমাণিত বা অপ্রমাণিত হয়; যেমন এক প্রত্যক্ষ 
জ্রান্ত কি অজ্রাস্ত তাহ! অপরাপর প্রতাক্ষই নির্ণয় করিবে। 

এন্রিয়কন্যানলক্ধ জবুগৎহই গুপধর্মঘুস্ত লৌকিক জগৎ। কিন্ত অতী্ঞিয় পরম 
সদ্বস্তু সম্পূর্ণ গুণহীন ও সিমূ্ । এখন এই নিরুপাধি বিমূর্ত সন্তাই পরমসং না 
গুণগত নূৰ্ত্তললগৎই সৎ তাহাও বিচার করিয়া দেখিতে হইবে । এখানেও লৌকিক 
জ্ঞানের প্রাধান্য । পরম সদ্বস্ত বদি এক, অখগু, অদ্বিতীয় হয় তাহা হইলে তাদাত্মা- 
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ভ্যান নিশ্চয়ই প্রয়োজন | জ্ঞাত! ও চ্দেয়ের ভেদ!শ্রিত ই ক্রিয়প্রত্যক্ষে বা বিশ্লেষণাত্মক 
বৌদ্ধিক ডানে সাক্ষাৎরূপে অথণ্ডের অনুভূতি হইতে পারে না। কিচ্ট পরম সদ্বস্তর 
যে এক ও অখন্ড তাহাও প্রমাণ করিতে হয়। অনেক দার্শনিক পরমসতকে বছ 
বলিয়াছেন। তাই পরমসত এক কি বহু ইহাও দার্শনিক বিচারের বিষয় । 

যদি মানি এক্রিয়কচ্যানে অবভাসই পাই তাহা হইলেও অবভাসের মধ্য দিয়াই 
পরম স্বরূপসং বস্তুকে লাভ করা যায়। অব্ভাস ও শ্বরূপসৎ বস্তুর ভিতর বিলোধ- 
সম্বন্ধ নাও থাকিতে পারে! অবভাস মানেই স্বর্ূপস বস্তুর অবন্ডাস। পরম 
অবভাস ও স্বরূপসং বস্তুর প্রভেদ আমাদের ভাষার দুষ্ট প্রয়োগের উপর নির্ভর করে। 
এরূপ বলা যায় যে অবভাঙ্গলিচয়ের গোষ্ঠীই বস্তু; অবভাসাতিরিস্ত কোন বস্তু নাই । 
স্কায়সাপেক্ষ দৃন্টবাদীর1 অতীন্ডিয় বস্তু অর্থহান মনে করেন। 

হাদাত্বা্ঠানের সর্বাপেক্ষা সুন্দর উদাহরণ আত্মোপলন্ধি। এশ্বলে জ্ঞাতা এবং 
জ্ৰেম একই । কিস্মু আত্মজ্ঞান লাভ কর! অত্যন্ত কঠিন আর ইহাও ভ্রান্ত হইতে 
পারে । আমরা অনেক সময়েই আমাদের নীচত! ও হীনতা-সম্বন্ধে অজ্ঞান পাকি; কিন্তু 
আমাদের বদ্ধুবর্গ তাহ। সহজেই আবিষ্কার করে। বন্ধুত্ব বা ভালবাসা জন্মিলে এক 
অলৌকিক প্রাতিভজ্ঞানদ্বার। বন্ধুর চরিত্রে সরাসরি প্রবেশ করা গেলেও এ অনুভূতি 
যে অন্রাস্ত হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই । এস্থলে দুই বাক্তির মধ্যে ব্যবধান 
অনেকট। ঘুচিয়! গেলেও বন্ধুর চরিত্র-সম্বন্ধে আমার সাক্ষযৎপ্রভীতি ভ্রমাত্ধক চিল বলিয়া 
পরে ক্রমশঃ বুঝিতে পারি । তাই এইরূপ তাদাত্বাচ্কান আমার নিকট সন্দেহাতীত 
শইলেও উহার উপর নির্ভর করিতে পারি না। 

ফল কথ।, দর্শনকে যদি এক বিশেষভাবে, অদ্বিতীয় পরমতত্তের জ্ঞান বলিয়া 
বর্ণনা ন! করি তাহ! হইলে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির শ্যায় অস্পহ্ট, রহুপ্তময় বোধের কোন 
প্রয়োজ্রন দর্শনে নাই বলিয়াই মনে হয়। 


হেগেলীয় ও মাক্সীয় দ্বন্দ্ববাদ ( ডাষলেক্টিকস ) 
ভ্রীনগেক্্রনাথ সেনগুপ্ত, এম. এ. 


প্রত্যোক মাহুযই বিশেষ কোন দার্শনিক মতের সমর্থক । এই মতই তাহাকে কর্শ্ে প্রবৃত্ত করে। 
আমর! ঘদি কোন বিশেষ বক্তির দাশনিক মত জানিতে পারি তাহা হুটলে আমরা তাহার 
কর্মজীবনের সন্ধান পাই । বাহ প্রতি ও সামাঙ্িক জীহনের উপর মাহুষেপ্ প্রতিক্রিচার ফলেই 
বিডি দাৰ্শনিক মতের উদ্ভব হয় । সেই জন্তই দাশনিক মতবাদ বিডি যুগে বিডিন্ল্শে প্রকাশিত 
হন্ছ। মাছুদ প্রকৃতিকে আথত করিতে গিয়া প্রর্ুতি-লঙ্গন্ডে গভীরতব ভ্ত:ল লাভ কারে, এবং ইহার 
ফলে বিজ্ঞান যুগে যুগে নূতন নূতন সতের সন্ধান লাভ করিছা মানুষের ভ্রালডপংক্ে বিশ্তুততর 
ও গচ্চীবতশ্র করে। এই জ্ঞানবৃদ্ধির ফলে ক্রমেই বাড়িঘ়াছে যাহষের প্রকৃতি উপর আধিপতা । 
বিভিন্ন সামাজিক ব/বহারফলে ও বিডির অর্থোৎপাদনপ্বাবস্থার ফলে ভগতে বিভিত্র প্রকারের 
দর্শনের উত্তব হুইছাছে। দর্শনের সাহাযে। মানুষ চাহ জীবনের সমস্ঠার সমাধান শরিতে । শ্রেণী- 
বিডক্ সমাজে মাহ্থঘের মধ্যে শ্রেণীক্বার্থের হন্ব বর্তমান । এই শ্রেণীশ্বার্থের ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর দর্শন 
বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে। 

ছন্ব তের আলোচন। কর! এই ক্ষগ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । কিন্তু এই দ্ন্ৰৃতবের অথবা 
ডাছলেক্টিক্দ্‌ এব মূল কখ। এই যে, প্রকৃতি, মাসবপমাঙ্গ ও মানবের জ্ঞান গতিশীল, চকল ও 
পরিবর্ধনন্টল । হন্ববাদী দার্শনিকগণ পরিবর্তনকে প্রাথমিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন ॥ অপর পক্ষে 
স্থিতিবাদী দাশনিকগণ চরম লত)কে অপনিবর্তনী বলিয়া মনে করেন। এই গার্শনিকগণ 
অভিজ্ঞতাকে সত্তর ভিত্তি বলি মনে করেল লা। কিন্ত হস্ববাণী দাশলিঞগণ সাধারণত: 
অভিঞ্জতাকেই ভ্রানের ভিত্তি বলিং! মনে করেন। স্থিতিবাদী দাশন্িকনের নিকট কাল অসত্য ও 
চরম সত্য কালাতীত। দম্ববাদী দার্শনিকদের নিকট কাল সত্য এবং জগতের বিবরন কালের 
মখোই ঘটিগা শাকে । এই জন্য ্বন্ববাদের আলোচনাহ পূর্বের স্থিতিবাদ-সঙ্বন্ধে যংক্িকিং প্রাথমিক 
আলোচন! কর। অত্যাবস্যক ঝলিঘা মনে করি । 

দর্শনের ইতিহাল পাঠ করিলে আমরা জানিতে পারি যে, বহুদিন পর্য্যন্ত স্থিত্বাদী দার্শলিকগণ 
আপনাদের প্রতিপত্তি অস্কু্ন রাখিয়াছেন, কিন্ত তৎদত্বে৪, কখনও কধন-ও গতিবাদী দাশ লিকগণ 
হেরাক্লাইটালের স্থায়, জপ পরিবর্ত্নসীল--এই সত্য প্রমাণ করিতে প্রয়াসা হইয়াছেন । কেন 
কোন দার্শনিক স্থিতিবাদ ও গতিবাদের মধ্যে সামতশ্ত স্থাপন করিতে চেষ্ট) করিঘাছেন। উহাদের 
মধ্যে তেমোক্রাইটাল্‌, এরিষ্টটল, নিউটন্‌. গেলিলিও, ল্যামার্ক, ল্যাপলেদ, ক্যান্ট প্রভৃতির লাম 
উল্লেখঘোগ/ । ্বন্ববাদী দার্শনিকগণ বিশেষত: জ্বান্থিক বস্তুবাদী, মান, এঙ্গেল্স্‌, লেনিন্‌ প্রভৃতি 
গতি ও পরিবর্তনকে চরম সত! বলিল গ্রহণ কনিঘাছেল। 

স্থিতিবাদী দ্বাশনিকদের গ্জাশনিক মতবাদের সারমশ্ঘ সংক্ষেপে জলিপিবন্ধ কর। ঘটতে পারে। 
ইহাদের ঘতে চরম সত সনাতন ও স্থাণু) প্রকৃতির ঘটনাসমূহ প্রত্জানের নিন্ম ছার! নিষ্ভারিত । 
প্রক্কৃতি অপরিবর্্তনীর । স্বটনা-সংবাতে মানব-প্রক্কৃতি অথবা ভাতিবর্শ্ম পরিবন্তিত হইতে পাবে লা। 


২৪ দৰ্শন 


প্রেটোর মতে সত্য অথবা আদর্শজ্গৎং সার্বিক সত্যের জগৎ । এই জগৎ কালাতীত । কালে 
পরিবর্তনশীল অভিজ্ঞতার জগৎ আরশ ও সার্বিক বাস্তব জগতের ছায়া-স্বক্ূল। এরিষ্টটলের মতে 
চরম লত্য ঈশ্বর, স্থির ও অচঞ্চল। ষ্টোইক্‌ দার্শনিকগণ প্রকুত্তিকে প্রজ্ঞানের প্রকাশব্বর্ূপ বলিয়া 
মনে করিতেন । স্থতরাং বাহ প্রক্কতি তাহাদের মতে প্রভালের নিয়ম প্বার! সীমাবন্ধ । খৃষ্ট ধর্শ্ম 
জগৎকে টশ্বরের অমোত নিযে দ্বারা লীমাবন্ধ বলিগ্ছা মনে করিত । আধুনিক যুগে *ল্জানবাদী 
জার্শনিকগণ স্থিতিবাদী ৷ ভ্েকার্টে, ল্পিনোজা, লাইবনিজ প্রভূক্তি দাশনিকগ্ণও গুজ্ঞানের জগৎকে 
সত। ভগৎ ও অভিজ্ঞতার জগৎকে অলীক জগত বলিন্া মনে কারিতেন। ভাববাদী দার্শলিব গণ 
সর্কগাই আত্মাকে সনাতন, এবং পরিবর্তনশীল বস্তক্ষে অলীক বলিল্প। মনে করিতেন। রেণেশ সের 
যুগে যদিও পরিবর্ত্নকে সত্য বলিচা(মানিবার স্পৃহা দৃষ্টিগোচর হয়, তাহ! হইলেও এই প্রচেষ্টা অধিক 
দূর অগ্রসর হুইতে পারে নাই । 

এরিইটল্‌ জীব-বিল্ঞানের আলোচন; করিয়াছিলেন । লেই জন্ত তিনি পরিবর্তন অথবা 
গতিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে পারেন লাই । কিন্ত তাহা হইলেও তিনি গতিকে স্থিতির গণ্তীর 
মধ্যে লীমাবন্ধ করিহাছিলেন। প্রত্যেক বস্তই তাহার মতে স্বকী প্রকৃতি আছুসারে পরিবন্িত 
হয়। এক্‌ বীজ ওক্‌ গাছে পরিণত হয় এবং হংসভিম্ব হংসে পরিণত হত । কিন্তু এই পরিধর্তানের 
অর্থ হইল এই ঘে, পরিণত কপ বস্তুর প্রকৃতির মধ্যে সত থাকে । কোন রাষ্ট্রের পরিণাম এ রাষ্ট্র 
প্রকৃতির মধ্যে নিহিত ৷ এরিষ্টটল্‌ থে চারি প্রকার কারণের কথা উল্লেখ করেন তাহাদের মধ্যে 
বন্ধ-কারণ ও পরিণাম-কারণই প্রধান । ক্রিয়াক্প-কারণ এবং ক্ূপ-কারণ অবাস্থর অথবা অপ্রধান । 
পরিণাম-কারণ বস্ত-কারণের মধ্ো সীদাবস্ধ। গতি প্রকৃতি দ্ধার৷ নিয়ত্রিত। ইহার ধারাও প্রকৃতি 
খারা নিশস্রিত । স্বতরাং এই দর্শনে আকস্মিক পরিবর্তনের কোন স্থান নাট। এই কারণে 
এরিষ্টটেলীয় দর্শন প্রতিবাদী ও পরিপাযবাদী । অভিজ্ঞত'কে এরিইটল্‌ স্বীকার করিলেও তিনি 
ইহাকে ৪ গতিকে তাহার দর্শনে গৌণ স্থান দিচাছেন। কারণ তিনি ছিলেন প্রেটোর চায় 
প্রজ্ঞালবাদী গাশনিক। জাতি এরিষ্টটলের মতে অপরিবর্তুনী্ । কারণ তাহার মতে জাতিপ্রকাতি 
শাশ্বত । এরিউটলের পরবত্তী দার্শনিকদের স্বনেকেই এনন কি খৃষ্ট ধর্মের সমর্থকগণও তাছার 
মততদ্বার। বহুলাংশে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। বেকন্‌, গেলিলিও, নিউটন্‌, =ক্‌ প্রভৃতি দাশ[নবগণ 
অভিজ্ঞতাবাদের সমর্থক হইলেও ইহার! প্রস্ঞানবাদের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই এবং 
সেইজন্কই গতির স্বরূপ ইহারা হম্পষ্টভাবে হৃদচক্গম করিতে পারেন লাই ॥ নিউটন্‌ ও গেক্চলিওর 
স্যার বৈজ্ঞোনিকগণও মনে করিতেন বে, প্রজ্তলের অমোঘ নিয়মের গওীর বাহিরে, কোন পরিবর্তন 
সম্ভব নহে ॥ স্থতরাং এই যুগের বিজ্ঞান সম্পুর্ণ সংস্কারমূক্ত হইতে পারে নাই । তাহা হইলেও 
গতিকে অন্বীকার করা উহার পক্ষে সম্পূর্ণ সম্ভব ছিল লা। সেট দছীতবৈজ্ঞানিক ল্যামার্ক এবং 
জোযাতিরৈজ্ঞানিক ক্যান্ট ও ল্যাপলেস প্রভৃতি গতির স্থহপ নির্ধারণ করিতে প্রচেষ্ট হইহাছিলেন। 
কিন্ত ইঠার19 শ্রজ্ঞানবাদের গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারেন নাই । 

এই যুপের বৈজ্ঞানিকগণ হস্তবিজ্ঞানকেই প্রধান বিজ্ঞান বলিয়া মনে করিতেন। ঘস্রবিজ্ঞান 
সম্পূর্ণ একটি বস্ত্াকে বস্তুর অংশের সমটি, এবং গতিকে গতির আশের সমষ্টি বলিঃ! মনে করেন। 
এই ছাস্তরিক্ক চিন্তাধার( পরিবর্তনশীল জপতের এবং জীবনের ক্রমবিক্কাশকে থখাহথডাবে বর্ণনা করিতে 


পারে নাই । ভেকার্টে প্রলারকেই বস্তুর একমাত্র গুণ বলিরা বর্ণনা করিছ়াছেন। তিনি গতি যে 


হেগেলীয় ও মান্দীর ঘস্ববাদ ২৫ 


বস্তুর প্রধান গুণ তাহ! স্বীকার করেন নাই । তাই তিনি স্পলের বাস্তবতাকে অস্বীকার করিত্রাছেন। 
তাহার মতে বুদ্ধিকৃতি বাতীত জীবের অ্ঠান্ত সমস্ত ক্ৰিয়াই যাস্সিক । দেশ ও কাল যে ওতপ্রোতভাবে 
জড়িত তাচ! এই সব দার্শলিকগণ ক্রানিতেন লা। লাইবনিক্ষ যদিও শক্তিকে চরম সত্য বলিঘা 
স্বীকার কবিশ্নাডেন, তাহ হইলেও তিনি শক্তি বলিতে ইচ্ছাশক্তি বুকিতেল । তিনি ভর বন্যর 
অন্ডিত্ব দম্পুর্ণ অন্থীকাক করিঘ্াছেন ) 
অই্টাদশ শতাব্দীর বস্ধবাদের লমর্থকগণ (হলব্যাক্‌. চিডেবো, ল্যামেট্রী, হেল্েটিতাস্‌ প্রভৃতি ) 
যায়্িকফ চিল্মাধাহার হত হইতে সুক্ত হইতে পাবেল লাই; ইঠারা বন্তবাদের সমর্থক ছিলেন বটে, 
এবং ইহারা তৎকালীন রাষ্ট্র ও ধর্শ্মের তীত্র সমালোচনা করিছাভিলেন সত্য, তথাপি স্বাশ্বিক চিন্বা- 
পদ্ধতি এবং জীব-বিজ্ঞানের সঙ্গে ইহারা পরিচিত লা থাকায় উহাদের ছাস্ত্রিক ভিস্বাধারা। ইঠাদিগকে 
অধিক দূরে অগ্রসর করিতে পারে নাই । লকের দর্শনই ইহাদের দর্শনের ভিত্তি ছিল । জকের 
ম্যায় ইহারা ও মানব-মনকে নিক্কি বলিক্সা মনে করিতেন | ইতিহালের ধার! ইহাদের নিকট অজ্ঞাত 
ছিল। সমাগপররিবর্তনে মানুহ খে সক্রিন্থ অংশ গ্রহণ করে ইহা তীহার! হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন 
-লাই। ইহার] মনে করিতেন থে, সমাজের পরিবর্তন ও জীবনের বিকাশ প্রভৃতি যাস্তিক নিহছঘে 
ঘটি থাকে । সেই অস্ত ইহারা বিপ্রবের অর্থ বুঝিতে পারেন নাই | ফরালী বিপ্লবের নেতৃগণ 
প্রথমে শ্রমিক ও ক্লষকগপের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্ত বিপ্রবের পরে ডাহা! জনগণকে 
পরিত্যাগ করি৷ ধনিকদের স্থার্থ রক্ষা! করাই কর্তধ্য বলিয়া মলে করেন । 
আমেরিকার বিপ্লবের পরে রাষ্ট্রবধির প্রণেতগণ, যবা--আলেকজাগডাব হামিল্টন্, জেম্স্‌ 
মেডিলন্‌, জন্‌ অভাম্‌দ্‌ প্রসৃতিও রাষ্ট্রবিধিকে অমোঘ ও চিরস্থল বলিয়া মলে করিতেন । উহার! 
ফরাসীর ছাস্তিক বস্তুবাদী দ।শনিকণের স্ান্ধ লকের প্রাকৃতিক অধিকার ও প্রাকৃতিক নিয়মের মতবাদের 
সমর্থক ছিলেন | ক ০ 
স্থিতিবাদী দার্শনিকগণ থে কালাতীত চিবস্থন সত্যের সমর্থক আমর! তাহা দেখিয়াছি । 
বৈল্লানিক হিলাবে ইহার৷ ঘাস্থ্িক মতবাদের সদর্থক । ইহাদের নিকট পরিবর্তনের অর্থ শক্তির 
বিকাশ ॥ ইহাদের মতে জগং-পরিবর্তন, পূর্বানিদ্দিই পরিণাম হার! নিয়স্তিত । ইহার। ইতিহাসের 
ধারাকে বিশ্বপ্রল্ঞানের নিয়ম স্বারা পরিচালিত বলিল্া মনে করেল । গতি ইহাদের নিকট আলেক্ষেক 
সত্য অথবা অলীক । এই দর্শনের বিরুক্ষে হন্ববাদ যে বিপ্লব আনঘন করে আমরা এখন তাহার 
আলোচনার প্রবৃত্ত হইতে পারি। হেগেল্ই এই দ্বন্ববাদের প্রথম প্রশেত৷। তাই লেনিন 
“লিথিচাছেন থে হেগেলী হস্ববাদ ক্রমবিবর্তলের অতিপ্রপারী মতবাঞ, ইহা লানাবিণ সতোর আধার 
এবং ইহাতে যে গভীর সতা নিহিত আছে তাহাকে মান্স” এবং এন্গেল্‌স্‌ ব্বার্মান দশনের সর্বশ্রেষ্ঠ 
দান্‌ বলিয়া মলে করেন। b 
হেপেলীয় ছন্ববাদ অথবা ডায়লেক্টিকৃস্‌ প্লেটো ও এরিইটল্‌ প্রহন্ঠিত স্বিতিবাদের মূলে কুঠারাঘাত 
করে। তাহার হন্ববাদ্ের ভিতরে যে বীঘ্ধ নিহিত ছিল তাহাই পরে সর্ধব/ালী পরিবর্তনবাদে 
পরিণত হুয। হেগেল্‌ ছিলেন ভাববাদী দার্শনিক এবং প্রজ্ঞান তাহার দর্শনের মূল সত্য । সেইজগ্ত 
তাহার পরিবর্ত্তনবাদ ক্রটিহীন নহে। তিনি গতি ও ক্রমবিকাশকে স্বীকার করিয়াছেন বটে, 
কিন্তু তাহা হইলেও তিনি কালকে বাস্তব. বলি! স্বীকার করেন নাই । কালকে বাস্তব বলিহা 


স্বীকার না করিলে পরিবর্ততনবাদ ক্রটিহীন হইতে পারে ন৷। অভিজ্ঞত| হেগেলের দর্শসের ভিত্তি 
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নহে তিনি প্রজ্ঞানের তত্বলমূহের ক্রমবিকাশের ধারা লিপিবন্ধ করিতাছেন। কিন্তু তাহার মতে 
এই ক্রমবিকাশের ধারা কালাতীত)। ইহা লবেও তিনি থে পরিবর্তনবাঙ্গের বীজ রোপণ 
করিঘ্াছিলেন তাহাই পরব কালে বিশাল মহীরহে পরিণত হত । তিনি যেমন স্থিতিবাদকে 
অস্বীকার করিয়াছেন তেমনি তিনি ধাস্িক চিন্থাধারাকেও অস্বীকার করিয়াছেন । তাহার মতে 
পরিবর্তন অথবা অভিব্যক্তি হাত্রিক নিচম অন্ঠসরপ করে না| পরিবর্তনের ফলে নব নব সত্যের 
আবির্ভাব হয়| যন্ত্রবিজ্ঞান বস্তর প্রাথমিক পরিবর্তনের ব্যাথ7া করিতে পারে কিন্তু ইহা বদ্মর জটিল 
বিবর্তন অথবা সমাঙ্ের ক্রমবিকাশের যথাযথ ব্যাখ্যা প্রান করিতে পাবে না । হেগেল দ্বান্বিক 
-পক্চতি অবলম্বন করিছ। দেখাইপ্রাছেন যে, জীবনের, মনের এবং স্মান্জের পরিবর্তন যাস্তিক লিগ্ঘম 
দ্বার বাংখা। করা যায় ন।। ঘাস্তিক বিজ্ঞান গতিকে দেশের সীমা আবদ্ধ রাখে | হেগেলের 
দ্বন্ববাদ্রে ফলে ভ্রীববিজ্ঞান, রশান-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রতেঃকেই 
হৈজ্ঞ:নিক জগতে বিশিষ্ট স্বান লাভ করে এবং এই বিজ্ঞানসমূহ আপনাদের আলন দৃডপ্রতিষ্ঠ করে। 
যাকজিজবিজ্ঞাল, ইলেক্ট্রন প্রভৃতি পরণাণুত অংশসমূহের কর্্মধারা ব)াখ্যা করিতে পারে লাই। 
সেই জন্য কোন কোন আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভাববাদী দাশনিকদের অছুলরণ করিল! ইলেবউল্‌ 
প্রস্তৃতিকে বস্তু বলিয়! স্বীকার করিতে চাহেন না এবং ইহাদিগকে আইডিয়া বলিয়| মনে করেল। 
ইহারা বার্কলির অথবা ক্যাপ্টের ভাববাদের সমর্থক । এই সব দাশনিকগপের ভাববাহী হওয়ার 
প্রধান কারণ এই যে, ইহারা হাঞ্জিক মতবাদের সমর্থ, এবং যখনই উহার! হাত্রিক নিচমের সাহাব 
লইয়া কোন বস্তার ব]াখ]! দিতে অসমর্থ হন তখনই ইঠারা ভাবঝাদের আল্রদ্ গ্রহণ করেন। 

হেগেল েখাইয়াছেন যে পরিবর্তনের ফলে পরিমাপ গুণে পরিণত হর। পরিঘাপবুদ্ধির ফলে 
নৃতল গুণের আবির্ভাব হয়। এই নিহম ঘস্থবাদের একটি মূল নিম । মানস” ও এজেল্স এই 
মতের সমর্থক । যহবিজ্ঞান এই নিদ্নকে অন্বীকার করে। ইহা পরিমাণকৃশি কি প্রকারে হর 
তাহা বর্ণনা করিতে পারে। কিন্তু পরিমাণবৃক্চির ফলে ইহা যে গুণে পরিধ্রিত হুদ, লে সম্বন্ধে 
ঘন্ত্রবিজ্ঞান অবহিত নহে । বস্তু হইতেই জীবনের এবং মনের উদ্ভব হয় । কিন্ত জীবন ও মনের 
ক্রিচ৷ পড়বন্তর ক্রিয়া হইতে সম্পূর্ণ পৃথক । হেগেল্‌ লাহাজিক পরিবর্তনে ও পরিমাণবৃদ্ধির 
ক্ষলে হে নূতন গুপের ব্আবির্ভাব হয়, তাহা স্বীকার করিয়াছেলন। তিনি উদাহবণের লাহাবে। ইহা 
স্পট করিক্বান্ছেল। তিনি বলেন যে যদি শ্রমিকদের মাহিলা এফবার কমান হয়, তাহা হইলে 
ছয়ত প্রথমে তাহারা লহ করিস! যায কিন্ত বার বার এইরূপ করিলে তাহারা বিত্রোহী হচ্ছ) তিনি 
আরও বলিয়াছেন যে, প্রীকরাষ্ট্র, রেশীপরাষ্ট্র এবং আধুলিক র'ষ্ট একে অন্ত হইতে .কেবল পরিমাণের 
দিক্‌ দিরাই পৃথক =হে ইহারা গুণের দিক্‌ দিয়াও একে অঙ্গ হইতে পৃথক্‌। 

হেগেল্‌ এই পরিবর্ধনবাঙ্গ সমর্থন করার ফলে পরবর্ত্তী কালে জার্মানরাষ্ট্র এবং জার্শ্মানীর খৃষ্ট- 
ধর্শের সমর্থকগণ হেগেলীক দর্শনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোবপ। করে এবং ফলে হেগেলীঘ দাশনিক- 
গণ বিশ্ববিষ্ঠালর-কর্ক্ষেত্র হইতে পদচ্যুত হুন। স্থিতিবাদী দার্শনিকপণ যে সব সত্যকে সনাতন 
মনে করিতেন, হেগেল্‌ দেখাইক্বাছেন যে, উহার! পরিবন্ত্িত ও বিবর্তিত হয়। 

হেপেলের কাছে সনাতন সত্য অসতোরই নামান্তর। তাই তিনি শুদ্ধ সত্তাকে অলত। বলিয়া 
বর্ণনা করিছাছেল। তাহার ভিতরের ভিতরে দ্বন্ববাদের প্রধান দুইটি সূলস্থআ লিহিত আছে, 
হখা,-_-১ | বিরুদ্ধের এক্য এবং ২। অন্বীকুতির অস্বীকৃতি । হেগেলীঘ অিত্ষের নাম প্রতিষ্ঠা, 
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বৈপরীত্য ও সমস্বত্ন। বিরক্ষের এ্রীকা-সত্র এবং অন্বীকুতিস্থ অশ্বীকৃতি-স্ত্রে এই ছুইটি স্ত্রকেও 
মান্স' ও এঙ্গেল্স্‌ ুম্ববাদের মুলহুত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়ান্ডেন। হেগেলের প্রাথমিক হারণ] শুদ্ধ 
সত্তার ধারণ! সহে। তাহার প্রাথমিক ধারণ! হুইল, পরিবর্তনের ধারণ! ৷ শুদ্ধ সত্তার ধারণা 
বিশ্লিষ্ট ও অবাত্ডস । ইহা একটি আংশিক হারণ।। এই সত্তার ধারণা মানব-মলকে ইহার বিপরীত 
অপন্থার ধারণান্ড পরিচালিত করে এবং এই দুই ধারণার অস্থনিহিত স্বন্বের ফলে পরিবর্তনের 
ধারণ! উদ্ধৃত হত। এই ধারণার মণ! ছুই বিরুদ্ধ ধারণ, গুন্ধ সব! ও অসার সংবোগ অথবা 
সমস্থ সাধিত হণ । এই ত্রিতয্ের সাহাবো হেগেল্‌ বিরুদ্ধের খকাম্থত্রের স্বরূপ উদঘাটিত করেন। 
তিনি আরও দেখান থে, অসন্তার ধারণা শুদ্ধ সম্ভার ধারণাকে অস্বীকার কবে এবং পরিবর্তনের 
ধারণা অলত্তার ধারণাকে অস্বীকার করিয়া শুদ্ধ সয। ও অনত্তান্ন ধারণাকে সমন্বিত করে। স্থৃতরাং 
এই জিতয়ের লাঞ্গাযে হেগেল্‌ অস্থীক্রতির অস্বীকৃতি এই সুত্রেরও শ্বন্প উদঘাটিভ করেন। 
হ্ৃততাং আমরা দেখিতে লাই ধে, হন্দ্বাদের প্রধান তিনটি সুয়ে হেগেল্‌ দ্বীকার করিছাছেন 
এবং পরে মাধ ও এঙ্জেল্‌স্‌ বহু উদাহরণ সারা হবন্ববাদের এই তিনটি মৃলস্থত্রের লতা প্রঘাপিত 
করিয়াছেন । 

হেগেল্‌ তীহার প্যাচদর্শনের প্রথম অধ্যায়ে হন্বতত্বের মূলন্দুস্র-সম্বন্ধে আলোচল। করিল্লাছেল। 
তিনি তাহার ইতিহাস দর্শনের আলোচনায়ও এট দ্বান্বিক পস্ধতে অস্থলরণ ৰুরিচাছেন। হেগেলের 
মত এই বে আত্মার প্বাধীনতা-লাভেব স্পৃহাই ইতিহাসের গতি নিখন্তিত করে। পৃষ্ঠ-ধর্শের মতে 
ইতিহাসের পরিবর্তনের ফলে সভ্যত! সব নব র্বপে রূপাস্বিত হস্ত না। স্থিতিবাদী দর্শনের স্যাহ 
খৃষ্ধর্শ্মের মত এই যে, ইতিহাসে সভ্যতার পুনরাবৃত্তি ঘটিহা থাকে । এই মতবাদ অদৃষ্টবাদ্রেই 
নামান্তর । এই দর্শনের মতে ইতিহাল যুগে যুগে নব নব রূপে প্রকাশিত হয় না। কার্ল্যইল্‌ 
প্রস্থৃতি মনীঘিগণ মনে করেন যে সৎাজের নেতৃস্থানীয় মানবগণই ইতিহাসের গতি নিঃস্রিত করেল। 
ইহারা, এই নেতৃস্থানীয় ব/ক্রিগণ যে এতিহাসিক ঘটন। স্বারা স্থষ্ট হুন, তাহা, হৃদচগ্ম করিতে 
পারেন নাই । হেপেল্‌ এবং মানসী দাশনিক বলেন ঘে খুগলায়কগণ তাহাদের শক্তি লাভ করেন 
কারণ তাহার! যুগবিশেষের প্রকৃত পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সমাজের প্রহোজন হৃদয়ঙ্গম কিতা 
প্রতিহাসিক ঘটনাকে যখাধখভাবে পরিচালিত করিতে পারেন | 

ইতিহাসের প্রগতি-সম্থদ্ধে আলোচনা করিয়া হেগেল্‌ দেখাইরাছেন বে, দ্বন্বের ফলেই ইতিহাস 
প্রগতির পথে অগ্রসর হয্ব। বতিছাসের প্রপতিবেও আমর! দ্বন্ববাদ্গের প্রধান তিনটি স্বত্রের, 
ঘথা--বিরুদ্ধের একা, পরিমাপের গুণে পরিণতি, এবং অন্থী কতির অস্বীরুতি, প্রয়োগ দেখিতে পাই । 
হেগেল দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে মাহুষ প্রথমে বিশ্লিষ্ট অধিকারের সাহাবে ( সম্পত্তির অধিকার, 
চুক্তির অধিকার ) স্বাহীনত! লাভ করিতে প্রযাসী হুর। পরে হুপ্বের নিহম অস্থূলারে এই ক্ষেত্র 
পরিত্যাগ করিয়। সে নীতিধর্শ্মের সাহাযো ন্বাধীনতা লাভ করিবার চেষ্টা করে। এই হইরের 
মন্দের ফলে সে সাষালিক নীতিবশ্বের ক্ষেতে উপনীত হচ্ছ । সামাজিক লীতিখশ্বের ধারণার ভিতরে 
পূর্ববর্তী ধারপাখর সমস্বিত হুর । সমাজে ও রাষ্ট্রে মানুষ স্বাধীনতার সন্ধান পায়। এই ক্ষেত্রেই 
ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্থ ঘটে । কিন্তু রাই যাহুঘকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সন্ধান দিতে পারে লা। 
সেইজন্ মানবাত্মা চারুকলার ও ধর্ডের সাহ্াত্ো স্বাধীলতা-লাডে প্রশ্ালী হয়। অবশেষে দর্শন ও 
প্রজ্ঞানের ক্ষেত্রে সে পূর্ণ স্বাধীনতার সন্ধান পায়৷ 
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দিও গেগেল্‌ ইতিহাসের প্রগতি স্বীকার করিয়াছেন. তাহা হইলেও উহার স্থাবীনডার ধারণা 
বিশ্লিষ্ট । বাস্তব ঘটনার আলোচনার ভিত্তির উপব তিনি স্বাদীনতার ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করেন 
নাই ॥ তন্বাডীত হেগেল্‌ মনে করিতেন যে মানবের স্বাধীনতা মানবের আত্মার মধোট লিহিত। 
ইতিহাসে গতির ফলে আত্মা বিকাশ লাভ করি! স্বাধীনতার সন্ধান পায় । সুতরাং তাহার 
নিকট ইতিহাস ঈশ্বরেরই জীবল-চরিত বাডীত আর কিছুই নহে । ইহা সবেও হেশেলীঘ হুন্ববাদের 
ফলে মান্্ীঘ স্বন্ঘবাদের উদ্ভব হইয়াছে । 

মাৰ্ম বলিয্বাছেন যে তাহার শন্দবাদ হেগেলীপ্র দন্ববাদ হইতে কেবলমাত্র পৃথক নহে, তাহার 
দ্ন্ববাদ হেগেলীয় ঘন্ববাদের বিপরীত। তিনি আরও বলিল্াছেন যে, হেগেলীঘ হম্ববাদের খোলস 
পত্রিত!াগ করিঘ। তিনি উহার সারনপ্র গ্রহণ করিয়াছেন, এবং যে হেগেলীথ হুম্বাদ মন্ডকের উপর 
ভৱ করির। দাড়াট্যাছিল তাহাকে তিনি পক্ষের উপর স্থাপন করিঘাছেন। মান্স্ এইরূপ উক্তি কেন 
করিচাছেন তাহার তাংপর্য্য অনুধাবন কর! আবশ্তক। 

মাৰ্দ বলেন যে হেগেল্‌ ভাব অব! প্রস্তানকে করিচাছেন বিশ্বস্রই।, কিন্তু মাকে'র মতে মানব- 
মন্ডিক্ষের সঙ্গে বান্ধ জগতের ঘাত-প্রতিথাতের ফলেই, ভাবের অথব! চিস্থার উদ্ভব হয়। হেগেল্‌ 
প্রজ্ঞানকে করিয়াছেন মূল সত্য কিন্তু যাকের মতে গতিশীল বস্টই চরম সত্য । হেগেল্‌ প্রজ্ঞানবাদী 
দার্শনিক । হেগেল্‌ প্রস্তানকে মনে করিতেন অভিক্ষতার পূর্বগামী । নক্সা মনে করিতেন যে 
মানবের চিন্তাধার। ও ভাব জনজ্ির ভার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত! হেগেলের মতে ভাবের আভাস্তরীণ 
সামজভ্তই চিন্তার সত্যের নির্ণাচক। কিন্ক মাৰ্সের মতে. কেবলমাত্র ভাবের আভ্যন্তরীণ সামতন্তই 
সত্যে লিংক নহে । সত্য নির্ণীত হয় মানবের সামাজিক ঝাবহার স্বার৷। হেগেল্‌ দন্ববাদের 
সমর্থক হিলাবে প্রগতিশীল দার্শনিক হইলেও তিনি কালকে বাণ্ডব ঝলিয়৷ স্বীকার করেন নাই । 
কিন্ত মাৰ্সের নিকট কাল বান্তব। তাহা হইলেও হেগেল্‌ ও মার্স উভধ্ধেই দ্বন্বহাদের সমর্থক, 
এবং উভদ্বেইট যাস্িক মতবাদের বিরোধী | মার্স বিজ্ঞানকে দর্শনের ভিত্তি ঝলিয়| গ্রহণ কলিছাছেন, 
কিন্ত হেগেল্‌ বিশ্বপ্রজ্ঞানকেই দর্শনের ভিত্তি করিছাছেন। তাই মার্স দার্শনিকগণ মনে করেন 
যে, হেগেলীয় দ্বন্ববাদের অসম্পূর্ণত! দূর করিপ্রা তাহার) বন্ববাছকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপন 
ফরিখাছেন। 
= মার ও এগ্দেলস্‌ মলে করেন বে হ্ন্বতয্যের সুলস্থত্রের সন্ধান পাওয়া ঘা প্রকৃতির ও মানব 
ইতিহাসের ক্রিবা ও প্রগতি অহ্ুশীলন ঝরিছ। | আমর! প্রকৃতিতে থাত-প্রতিঘাত, উদ্ভব-বিলোপ, 
গতিসলত/স্থিতিস্টলতা, খণাজ্মক ও ধনাত্মক বিহ্রাৎকপা, সংহোগ ও বিয়োগ, প্রভৃতির গুন্ব দেখিতে 
পাই । উঞফ্যের ভিতরেই এই দ্বন্ব বর্তমান । এবং ধন্ছের ফলেই প্রকৃতি নব লব কূপে বিকশিত 
হচ্ছ। মাব্ডাছ দার্শসিকপণ জাগতিক প্রত্যেক ব/পারেরই উদ্ব ও বিকাশের গতি অহুধাবনল করেন। 

শমাজ-বিজ্ঞান আলোঃ5ন। করিয়াও ইহার! দেখাইণাছেন যে, সমাজে অর্থেৎপাদলের প্রণালী ও 
সামাত্রিক লম্মদ্ধের মধ দ্বন্ব বর্তঘান। অরংর্থৎপাঙ্গল ও অর্থ-ব্টনের মখ্েও সমাজে দন্দ বর্তমান । 
তথ্ধাতীত আধুনিক ও পূর্বববততী সমাজে শ্রেণী-দম্ব দৃষ্টিগে(চর হয়। সামাজিক .এঁক্োর ডিতরে 
স্থন্থের অস্তিত্ব অস্বীকার কর! যাছ না । এই হন্বই ইতিহাসের গতি নির্ধারিত করে । 

আত্যাম্‌ স্মিথ ও রিকার্ডে। ধনিক সমাজের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিঘাছেন কিন্ত ইহারা এই সমাজের 
উত্তৰ ও ক্ৰমবিকাশ-সন্বন্ধে আলোচনা করেন নাই । সান” ডাহার ক্যাপিটাল নামক গ্রন্ছে 


হেগেলীর ও মার্ক্সীয় প্রবাদ ২৯ 


দ্বান্থিক-পস্ততে আ্বলস্থন করিয়া ধলিক সমাজের অক্তুখান, উহার শ্বজপ, উনার ক্রমবিকাশ এবং ইহার 
পরিণতি-দম্বদ্ধে আলে!5ন! করিছাছেন। মস্ত প্রথমে দেশাইযাছেন থে, প্রাথমিক অবস্থায় পণের 
বিনিময় কি ভাবে ঘটিত! পাকে, এবং এই সরল স্ালোচন্যর পর তিনি পণা-বিনিময়ের জটিল অসস্থার 
স্দালোচনা করেন এবং এটরূপ আলোচনা করিগা তিনি দেখান যে, ধলিক সমাজের কি ভাবে 
ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে এব: কি প্রকারে ধনিকগণ উদ্ববল মূল্য আহ্মসাৎ বরে তিনি দেশাই ঘ্বাডেল 
বে, ধনিক সমাজের উৎপাদন- ও বন্টন-বাবস্থার ফলে, ধনিক মাছে বটিয়াছে শ্রেণী-বিবোধ । 
উৎপাদন-ব/বনস্থ। ও সামাজিক লক্বন্ধের মধ্যে দেখ! দিয়াছে উগ্র সংঘাত। শ্রমিকগণপ খনিক' সমানে 
অর্থোৎপাগন্ করে, কিন্ত উদ্বৃত্ত মূলের অধিকারী হহ ধলিকগণ । এই দ্বন্দের ফলে ধলিক সবাঞক্জে 
ব্াসিগ্নাছে বৈনিধিক পঠ্চিস্থিতি  সমাজ-বিপ্লবের ফলে শ্রমিকগণ বথাসমন্গ শ্রেধাহীন সমাজ স্থাপন 
করিঘ। তাহাদের ন্ডাথ। অধিকার লাভ করিবে এবং স্বার্থক ও রাষ্ট্রিক শ্বাপীনতার অধিকারী হইাবে। 
স্থিতিবাদী দশনিকগণ মনে করেন খে, ধলিক সঘাজের ভিত্তরেই লমাব-তাণস্রক সমাজের বীত 
লুঙ্কায়িত আছে । এবং উহার ফলে ধিক সমাজ বিল। বিপ্লবেই সমাজ-তাস্িক সমাডে পরিণত 
হইবে ৷ ক্ষেবিয়ান্‌ সমাজ-তস্বাদ্িগণ এই মতের সমর্থক । মাক্সাথ দাশনিকগণ মনে করেন ঘে 
বিনা বিপ্লবে শ্রেণীহীন সমাজ্জ-তাত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হটবে না) ইহাই ঘাক্স্রীক্স আন্বিক বস্ববাদ 
ও শরতিহাসিক বন্তবাদের প্রতিপাস্ত । 

মান্সী বস্তবাদী দাশনিকগণ প্রক্ুতির এবং সমঘাক্ের বাস্তব পরীক্ষিত ঘটনাবলিল্প সাহাঘোই 
তাহাদের মতবাদ সমর্থন করেন। ইহার! কোন বিশ্লিষ্ট প্রতাক্ষ-পূর্বব ধারণার উপর তাহাদের 
দশন স্থাপন করেন নাই । এন্‌টি-ডুরিঙ্গ নামক পুস্তকে এগ্গেলস্‌ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সতোর সমালোচনা 
করি! দন্ববাদের প্রুতি&। করিয়াছেন! তিনি “কাণনিক ও বৈজ্ঞানিক সমাদ-ত্সুবাদ, পরিবার, 
সম্পত্তি ও রাষ্ট্র" প্রভৃতি পুস্তকে সমাজের গতি অস্থখাবন করিয়া এতিহা(সক ঘন্ববাদের ৯মর্থন 
করছেন । 

মানত ঘন্ববাদী দর্শন স্থিতিবাদী দর্শনের পরিপস্বী। মাল্সীয় দাশলিকগণ বলেন হে, সমাজের 
উচ্চ ₹শ্রনীর ব্/ক্তিগণ, ধাহার! রাষ্ট্র ও অর্থোৎপাঁদন ও সামাঞ্জিক অর্থবপ্টন নিঃঞ্জিত ও পরিচালিত 
করেন তাহারাই স্থিতিবাধের সমর্থক । কারণ সমাজে বিপ্লব ঘটিলে ইহাদের শ্রেণী-দ্ার্থ ক্ষুর হয়। 
সেইওস্ুই ইহার! বিপ্লব ও পরিবর্তনের পরিপস্থী। অন্তদিকে শোষিত শ্রেণী মনে করে থে, 
বৈপ্ৰবেক পরিবর্তনের ফলে তাহাদের শ্রেণী-্ার্থ প্র হইবার কোন 'আশস্কা নাই ॥ 

মান্দ ও এঙ্গেল্স্‌ দেখাইন়্াছেন যে, সাজের অথবা রাষ্ট্রের শিল্প, কলা, সাহিতা বিজ্ঞান, আইন, 
্রষ্ট্রগঠন-ব্যবস্থা। এবং দর্শন সামাজিক আর্থিক পরিস্থিতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত । 
সমানে উচ্চশ্রেণীর রঃই্রগালকদের স্থারথবুদ্ধি দ্বারা নিয়স্রিভ । শোষিত শ্রেণীর চিস্তাধার! ও সংস্কৃতি, 
শোক শ্রেণীর চিন্তাধার! ও সংস্কৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন । তোবিত শ্রেণীর দর্শন বৈপনবিক দশ । 

হেগেল্‌ ও মান্ম উত্ভঘেট এই মত পোষণ করেন যে, আকল্যিক নিমের জ্ঞান লাভ করিঘাই 
মানব স্বাধীন হয়। স্বাধীনত। অঞ্ছন করিতে হুইলে প্রকৃতির ও সমাজের প্রগতির নিয়ম জানিছ। 
চলিতে হুইবে । এই নিয়ম জানিতে পারিলেই প্রকৃতিকে বশীভূত করা যান এবং সমাজকে ও রাষ্ট্রকে 
পরিবন্ধিত করা সম্ভব হুল । স্বাধীনতার এই মত নিহস্রণবা্ (Determinism) নহে | বাতিক 
বন্ধবাদী ছার্শনিকগণ মানবমনের স্বাধীনতা অস্বীকার করেন এবং তাহাদের মতবাদই লিহন্্রপবাহ 


এই সমত 


৩০ দৰ্শন 


নামে অভিহিত হইতে পারে : স্বন্ববাণী দার্শনিকগণ মনের স্বাধীএত। স্বীকার কয়েন এবং সেই জনই 
ভাহার! বলেন তে, মান্ছের পক্ষে পাতিলার্শ্বিক ঘটনার পতিবন্্ন করা সম্ভব । 

উপকোক্ত সালোহঃনা হইতে আমরা টিস্ছলিখিত শিক্ষা করিতে পারি হেগেমীং দুন্দবাদ 
হইতে মাক ধন্দবাদের উদ্ভল। তাহা হউলেএ ডাহবাতী চেগেলীয় চর্শনের সঙঞ্চে, বন্থবাগী আক 
দর্শনের হেট পাথরা আছে । তেগেলীঘ ছন্যবাদ তত্র্শন কিন্তু মাঝ দন্দবাদ দর্শনের 
পরিপন্থী । মানসী দর্শন কোন ঘটনাকে বিচ্ছিপ্র করিয়া দেখে লা। এই হশন ঘটনাসমূহের মধ্যে 
থে আস্থনিহিউ বান্তর যোগন্ত আছে, সেই ঘোগন্ত্রের সন্ধান দেচ। হেগেলীছ হম্বধাদের দৃষ্টিভঙ্গী 
মাক ঘস্ববাঞ্ধের স্রাব সামক্সিক হইলেও, হেগেলীক দ্বন্থবাদ রহম্তাবৃত। কিন্ত মান্মীল হুন্দবাদ 
অভিজ্ঞগ্। ও সামাজিক ব্যবহারের ভিত্তির উপরে স্থাপিত ।  হেগেলীহ হুন্ববাদের মতে অভিবাক্তির 
একটি নিদ্দিষ্ট পরিপাঘ জাঙে | কিন্ত নাকচ ছম্ববাদের মতে অভিব)ক্তর কোন নিদ্দিষ্ট পকিপিতি 
লাই। প্রকৃতি এবং মানবস্মাজের অভিব)ক্তি মান্দীছ পরশলের হতে সীমাবদ্ধ লহে ! 

মাক্ণীচ ঈতিহাস-দশছের একটি সামাজিক আর্থিক ভিত্তি আছে, কিন্ত, হেগেলীর ইতিছাল 
দশন এজপ ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে ॥ হেগেলীহ স্বাধীনতার ধারণা আক্মিক, কিন্তু মার্স 
শ্বাধীনতার খারণা আর্থিক ও রা্িক। তেগেলের মতে ভাব, বস্তুর ও লাঁমাঞ্জিক পরিস্থিতির 
পূর্ধগাহী । বিন্ধ মাক্দের মতে বাস্তব, সামাজিক পরিস্থিতি হুষ্টতেই ভাবের উদ্ভব হয়। হেগেলের 
মতে আত্ম! অন্কনিহিত ছন্দের ভিতর হিয় স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হয়। কিন্তু মান্সের মতে বস্ত 
উৎপাদনের ফলে সঘাছে যে শ্রেণীহুস্বের উদ্ভব হয়, তাহার ফলেই মাহ সামাঞিক অবাবন্থা দূর 
করিল স্বাধীনতার পথে অগ্ুসয় হং । হেগেলের মতে সমাজের অথবা ইতিহাসের গতিপথ আত্মার 
প্রকৃতি দ্বার৷ নিহিত । কিস্ক মাক্সের মতে এই গতিপথ এবং উহার নিপ্ভারক হইল সমাজের পণ্য- 
উৎপাধন-ব।বস্থা এবং এই ব/বস্থার ফলে খে শ্রেপাধন্ব উপস্থিত হয়, তাহ | * 

মান্সাম দর্শন শোধিত শ্রেণীর দর্শন । এই দর্শনের সঙ্গে সামাজিক ব্যবহারের যোগ আস্বরিক । 
এই দর্শন সমাঞ্-শরীরে অর্থোৎপাদন-ব্যবন্ধা এবং মানবের সামাব্দিক সদ্বস্কের মধ যে হন্ব বর্ধমান 
লেই স্ব দূর করিয়। যাহাতে শ্রেঁণীহীন সমাজ-তাঞ্িক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, সেই পথে 
শোবিত শ্রেমকে পরিচালিত করে। সুতরাং এই দর্শন ধনিকদের দর্শনের পরিপন্থী । ইহা বৈপ্লবিক 
দর্শন এবং নিঃসবপ্রেষীকে উপযুক্ত পথে পরিচালন! করাই এই দর্শনের উদ্দেশ্য। 

মান্দীয বস্তুবাদী ইতিহাস-বর্শনকে ভুল করিঘ। আর্থিক নিয়গ্রণবাদী দর্শন বলিয়া অতিহিত 
করা হয়) কিন্ত মান্দীধ্ অর্থবিজ্ঞান সমাব্র-বিজ্ঞানেরই নামান্তর ৷ মাল্টা অর্থবিজ্ঞান, সামাজিক 
অর্থ উৎপাদনের ফলে, যে সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হুল, সেই সমাজ-বাবস্থাকে ভিত্তি করিয়াই 
মানবের বিবিধ সামাজিক ক্রিঘাঁকলাপের ও চিন্তাধারার ব্যাথা! প্রদান করে। সুতরাং মাস্টার 
বন্তবাদী ইত্হাস-দর্শনকে, আখিৰ নিহস্রপবাদ বলিছ; অভিহিত করা ভুল । 

উপসংহারে আমর! স্বন্ববাদ-সম্ন্ধে লেনিনের মতের সংক্ষিপ্ত আলোচনা ঝরা! বাঞ্ছনীয় মনে করি। 
কারণ তিনি অতি অল্প কথার লুন্দরভাবে ছন্থবাদের সারম্্ব লিপিবন্ধ করিল্রাছেন। 

লেনিন্‌ লিখিয়াছেন যে, হদ্ববাদের সারসম্্র হইল, একের বিভাগ, এবং বিভক্ত বিরুদ্ধ অংশের 
মধ্যে যে সংঘাত বর্তমান, সেই সম্বন্ধে জ্ঞান। হেগেলও হম্ববা্কে এইভাবে বর্ণনা করিরাছেন। 
হুম্ববাদের এই মূল তত বিজ্ঞানের ইতিহাস দার! প্রমাণিত করা আবস্তক্ধ । হ্ন্ববান্ধের এই তথ 


হেগেলীয় ও যাব্দীয় ত্বন্রবাদ ৩৯ 


সম্যকৃডাবে উপলব্ধি করা হয় না) প্লেখানব.বিরুদ্ের শকোর উপরে জোর দিয়াছেন, কিন্ত শ্রকোর 
ভিতরে যে বিজুন্ফের ধন্য বর্ষনান লে বিষয়ে ততটা মনোযোগ দেন লাই | লেলিন্‌ হন্বের লিম্লিহিত 
উদ্ধাহরণ দিতাছেন,_-পনিতশান্ে যোগ এ বিয়োগ, হত্্বিপ্রনে ঘাত ও প্রতিদ্বাত, পঙ্গার্থবিল্রানে 
ক্ষপায্মক ও ধনাব্যক বিছবাৎকণা, বলাদ্রলশাস্তরে পরঘাণুত্র সংহোগ ও বিজন, এবং সমাজ-বিজ্ঞালে 
শ্রেণীব্ম্ব। বিরুদ্ধের একা বলিতে বুঝিতে হুইবে হে, প্ররুণ্তির গ্র-তাোক ঘটনা ও পরিবর্তনের 
মধ্যে বিরুদ্ধ শনির সংঘাত এবং ইহাদের পারস্পারিক যোগ বর্ভবান। স্ষগতের সর্দ প্রকার ঘটনার 
পরিবর্তন, তাহাদের সহজ, স্বাভাবিক, ও বন্তেষ হ্যাব্মবগ্গাশের হালা হ্হুলরণ করিতে হইলে বিরুদ্ধের 
সকাসখন্ধে জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক | যভিব)ক্ির মূলে পিক্গ্ষের হন্দ ব্য শীত আর কিছুই নাই। 
ক্রমবিকাশের দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে, ঘখ!_পরিঘাণের বৃদ্ধ ও শ্রাল অথবা পুনরাহৃণ্তি এবং 
বিরুদ্ধের একা । 

প্রথমোক গতি অথবা বিকাশের ধারণ!, উহার ধারা, এবং খর গতির কারণ রহস্ষাবৃত, বি 
ছিতীৎ ধারণ। অ্থঙলারে আত্মগতির কারণ-সম্বদ্ধে মানবের জ্ঞান অহুলস্ধান করে। 

প্রথম ধারণা লিজ্জাব, ক্ষুদ্র ও শুদ্ধ; ত্রিতীর ধারণ। জীবস্ট । কেবলমাত্র দ্বিতীয় ধারণাই 
প্রতোক বস্তুর আত্মগতি, আকশ্মিক পরিবর্তন, ধারাবাহিকত্যর ব/হচ্ষেদ, বিরুদ্ধে পরিবর্তন, 
পুরাতনের ধ্বংস এবং নৃতনের আবির্ভাব প্রভৃতি সত্বন্ধে ব্যান লাভ করিতে সাহাঘা করে। 

বিকুদ্ধের এীক্য আপেক্ষিক, পরনিররস্ীল ও সামছিক । কিন্তু বিকুদ্ধের সংঘাত নিরপেক্ষ অথবা 
চিরন্তন, যে প্রকার - বিকাশ ও গতি নিরপেক্ষ ও চিরস্বন । 

আত্মিকবাদ ও দন্ববাদের মধ্য পার্থক্য এই যে, দ্বিতীয় মত সমুলারে, আপেক্ষিক ও চিরপ্বরনের 
দ্বন্মও আপেক্ষিক । বস্তুবাদী ছন্ববাদের মতে আপেক্ষিকের মধোও চিরন্বনের অন্ডিত্ব আাছে। 
আত্মিকবাদের মতে ঘাহা। আপেক্ষিক তাহা সর্বদাই আপেক্ষিক এবং উহা চিরস্থনের বহিতূর্ত । 

সরল ও সহজ অবস্থা! হইতে জটিল অবস্থায্স কি প্রফারে ঘটনাসমূহ বিবন্তিত হয, তাহা ব্যাখা 
করাই শগ্বধাদের লক্ষ্য। মাক ক্যাপিটাল্‌ নামক গ্রস্থে এই পন্জতি বলল করিয়াছেন। সহজ 
ব্যাপারের মধ্যে আমর, দ্বান্বিক পদ্ধতির সত্য উপলব্ধি করিতে পারি। সলিয়লিখিত প্রতিজ্ঞাস্মূহ 
উদাংরপন্বূপ নেওঘা যাইতে পারে,_হধা, বৃক্ষের পত্রস্ঘূহ সবৃজ, জন একজন মানুত, ফিডো একটি 
কুকুর) হেগেলের প্রতিভা এইন্্রপ প্রতিভার ভি হরে, বিশেষ ও সাধারণের খম্ব ও ওঁকা দেখিতে 
পাইচাছে | এইরূপ প্রত্তিদ্ত। হইতে ভালা ঘায় যে, বিরুদ্ধে মধো একা বর্হান এবং বিশেষ, 
সামান্তের দিকে তানকে পরিচালিত করে। সামন্ত বিশেষের ভিডরই বর্তনান । প্রতোক বিপ্হেই 
সাধারণ এবং প্রত্যেক সাধারণই বিশেষ । প্রত্যেক সধারণই লমন্ড বিশ্যেকে মোটামুটি 
সমন্বিত করে। 

প্রত্যেক বিশেষই সম্পূর্ণভাবে সাষাস্তের অন্তনিহিত হঘ্। প্রতেযক বিশেষই বিভিন্নভাবে 
বহুবিশেহের সঙ্গে সংযুক্ত । ইহা হইতে আমরা প্রক্কতির ভিতরে যে আবশ্যিক ও বাস্তব সম্পর্ক 
বর্ত্তমান তাহা জানিতে পারি । ইহা হইতেই আমরা আগন্তক ধর্ম ও আবনিক ধর্ম, বাহ প্রকাশ, 
ও সারলত্তা প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারি। প্রত্যেক প্রতিজ্ঞার ভিতরেই আমরা 
হন্যবাঘের বীঞ্জ দেখিতে পাঁই। স্থত্তরাৎ হস্থতত্ব মানব-দ্ঞানের বৈশিষ্টান্বন্থপ ) প্রকতিবিজ্ঞানও 
আমাদিগকে বাস্তব প্ররুতি-সন্স্ধে এই তান দেৱ বে, বিশেষ সামান্তে পরিপূত হয, আগন্তক ঘর্শ্ 








স্ব, 


৩২ দৰ্শন 


আআবশ্রিক ধর্শ্মে পরিণত হয়, এবং বিরুদ্ধের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ বর্তমান | খন্ববাদ স্যানবিল্ঞান । 
কিন্ত অনেকেই এ সন্ধে অবহিত নহেন। 
হস্ববাদ জীবন্ত, বহদুখিত্ঞান, এবং ইহার ভিতরে অলংখা প্রকারের দৃবীভহ্গী বর্তমান এবং 
এই সব দৃষ্টিভঙ্গী বাস্তব জগতের জ্ঞান প্রদান করে। স্বন্থবাদের ভিডবে ঘাত্তিক বন্যবাদের তুললায় 
জ্ঞানের অবর্ণনীয় সম্পন্‌ বর্ত্তমান । ঘাত্রিক জড়বাণ্রে সিকট ভাববাদ অর্থহীন । হন্থবাদের নিকট 
ভাববাদ বাংশিক সতোর বাহক | উহা অধ্ৈতডাবকে বাস্তব প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিত্র করিয়াছে। 
মানব-জ্ঞান সরল রেখা দ্বার! অস্কিত করা বাক্য না। ইহার পতি বক্র। ইহা সমকেন্দ্রিক বৃত্ত 
সমূহের স্যার । এই বক্র রেখার কোন অংশকে সরল বেখায় পরিণত করিলে জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা 
ঘটে । ইহার ফলে আমরা পাই আংশিক সত্য ও আত্যিক দর্শন এবং ইছা হইতেই ভাহবাদের 
উদ্ভব । 
ভাববাধরূপ জ্ঞানপুষ্প বন্ধা, কিন্ত তাহা হইলেও উহা! শক্তিমান, জীবস্থ, ফলপ্রস্থ বান্ডব, 
সর্ম্মশ ক্রিমান্‌ ও চিরঙ্থল মানখ-জ্ঞানের পুস্প । 
এপেল্‌স্‌ রেডিঘ্রাম্‌ আবিষ্কারের পূর্ব্মে লিবিঘ়াছেন যে, কেবলমাত্র মাক এবং তিনি 
ভ্ৰন্থবাদকে ভাববাদের গণ্ডী হইতে মুক্ত করিঘা উহাকে প্রঞ্তির বস্তবাদী ধারণায় পরিণত 
করিয়াছেল। প্ররুতি হন্থবাদের প্রমাণ-ক্ষেত্র এবং ইহ! অবশ্রই বলিতে হইবে যে, আধুনিক প্রকনতি- 
বিজ্ঞান, এই ছন্বতবের- প্রমাণের দন্ত বহু সপ্ভোধলনক উপাদান প্রদান করিগঘ্রাছে, এবং হিক্সেষপের 
ফলে ইহা প্রমানিত হইয়াছে যে, প্রক্কতির গতি খ্বাচ্িক, ভাখিক =হে। এ'্ল্‌স্‌ আরও 
লিখিটাছেন ঘে, পগৎকে” অচঞ্চল বস্মর সমরী বলিয়া মনে কর! তুল, কারণ বস্তসমূহের জটিল 
পরিবর্তন, ও উহাদের ধারণার পরিবর্তন, ইহাই প্রমাণিত করে বে, উহার পুরাতন রূপ পরিহার 
করিয়া নব নব রূপে প্রকাশিত হয় । হেগেল্‌ মাহুবের চিন্তাধারাকে এচপভাবে প্রভাবিত 
করিয়াছেন বে, সাধারণতঃ তাহার মত অস্বীকার করা ঘাহ ন) । কিন্তু এই মূল চিন্তাধারাকে 
প্রতোক ব্যাপারে পু্খাঙ্গপুজ্খভাবে প্রয়োগ করা হুঃসাধ্য । হন্থহাদ আছপারে, কিছুই চিরন্তন ব। 
পরিবর্ত্তনহীন নহে. ইহা দেখার থে, প্রত্যেক বস্তুই ক্ষণস্থায়ী এবং এই হুন্ববাদ প্রমাণ করে বে, 
প্রত্যেক বন্তই পরিবর্তিত হইল, নিরন্তর হইতে উগ্চন্তরে প্রকাশিত হয়। স্বান্বিক দর্শন, মানব 
মন্ডিক্ষে, এই পরিবর্ধনসীল জগতের ধ(রণ। ব্যতীত অন্য কিছুই লহে। লেই অন্যই মাঝ্রের মতে 
হন্ববাদ হইল, জগতের ও ঘালব-চিন্তার গতির, সাধারণ নিঃমের বিজ্ঞান । হেপেলীগ দর্শনের এই 
ইৈপ্লতিক চিন্তাধারা মান্স উদ্ঘাটিত ও প্রপারিত করেন | হাস্রি দর্শন বিজ্ঞালািরিক্ত কোন দর্শনের 
সমর্থক নহে ৷ দ্বান্থিক চিন্তাধারা চিরচালিত এরিষ্টটেলীয় নৈদ্থায়িক চিন্তাধারা (Epistemology) 
হইতে পৃথক । ইহা জ্ঞান-বিজ্ঞান, এবং এই হম্ববাদ অন্তান হইতে জ্ঞানের কি প্রকারে উদ্ভব 
হয়, এবং ম্যান কি প্রকারে ক্রমান্ব্নে বিকশিত হটছা জটিল হইতে জটিলতয় হত, সেই সম্বন্ধে 
আমাধিগকে অবহিত করে ! বর্তমান কালে অ্ভিব্যক্তির ধারণা সমাজ-চৈতক্তকে সর্ংক্ষেত্রে প্রভাবিত 
করিতেছে ! কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গী হেগেলীঘ নহে। হেপেনীগ হন্বনাদ মান ও এন্বেল্‌স ঘেচাবে 
পরিবঠ্ঠিত ও পরিবদ্ধিত ককরিঘ্াছেন, তাহাই সামাজিক চৈতন্তকে অধুনা প্রভাবিত করিতেছে । 
মাল্সী অভিবাক্তির ধারণ! এই বে, বিকুদ্ষে্ সংঘাতের ফলে লানাক্ধপ আকশ্দিক পরিবর্তনের 
* ভিতর দি! ক্রমবিকাশ ঘটিহা থাকে । এই ক্রমবিকাশের ধার! কুটিল অথবা বক্র, এবং এই 


হেগেলীয় ও মাক্সীয় হস্ববাদ তত 
ক্রমবিকাশের ভিতরে বিভিএ্র বস্বর গতি, এক্য এবং বিভিন্ন বস্তর ভিতরে পারস্পরিক সন্বদ্ধ ও ঘাত- 
প্রতিঘাত আমর] দেখিতে পাই । 
পরিশেবে ভুল ধারণা লংশোধনের উদ্দেশ্যে আর একটি মন্তব্য লিপিবন্ধ করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ 
করিতে ইচ্ছা করি । মান্দায় বন্থবাদ হেগেলীয় তিতগরবাদের সনর্থক নছে। হেঙেল্‌ বলেন যে, 
প্রতিষ্ঠা বৈপরীত্য ও লমস্বয়ের ভিতর নিল! অভিব্যক্তি ঘটিয্লা থাকে । কিন্ত মার্কার ভদ্হসাদের মতে 
এই ত্রিতধবাদ অভিজ্ঞতার সাহাত্যে প্রমাণিত করা যাত না। স্বতরাং মান্য দার্শনিকগণ হেপেলীর 
অিডঙ্গিম ন্যাঘের সমর্থক নভে । ইহারা বিরুচ্ধের বক], পরিমাণের গুণে পরিণতি, অভিব্যক্তি 
বক্রগতি এবং অশ্বীকুতির অস্বীকৃতি প্রভৃতি স্বান্থিক সুত্রের উপরই বিশেষ জোর দিরাছেন। 


৮7695. 


পাশ্চান্ত্য মনোবিজ্ঞানে মনের স্বরূপ 
ঞকাত্যায়নীদাস ভট্টাচার্য, এম. এ. 


ড’রতীঘ মলোবিজ্ঞানে মন ও আম্মা পৃথক্‌ সৱার্ূপে কল্পিত হইয়াছে কিন্ত পাশ্চাবা 
মনোহিল্লানীৱা এইরূপ কোন পার্থক্য দেখান নাই । প্রাচীন গ্রীক মলোবিজ্ঞালীরা মনকে একটি 
অশরীরী নিশ্চল চেতন সত্তাহ্ূপে অনুমান করিতেন। আধুনিক ঘুগের সুচনাতেও অনেক পাশ্চাত্য 
মলস্তাব্রিক গ্রীক মতবাদকেই আহ্ছসরণ করিঘাছেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে ভেডিড, 
হিউম নামে নৈক প্রত্যক্ষবাদী স্কট্‌পাা গুবাসী দাশুদিক গ্রীক মতবাদকে খণ্ডন করি! সম্পূর্ণ নুতন 
দৃষ্টিভঙ্গী হইতে মনের গ্বর্ূণ উদঘাটনের পথ প্রদর্শন করেন। ওাছার মতে প্রত্যক্ষের গোচরীভূত 
ক্রত পরিবর্তনশীল ভাবরাজি ভিন্ন মনের অপর কোন রূপ লাই। ভাবরাজির অতিরিক্ত কোন 
নিশ্চল চেতনবন্তর কল্পনা অযৌব্বিক । হিউমের প্রদর্শিত পথে মনের বিশ্লেষণের রীতি অনুসরণ 
করিয়া শক্তিশালী মনস্তাত্বিক সম্প্রবান্ের উদ্ভব হত। কিন্ত অষ্টাদশ শতক্ষের মধ ভাগে বিখ্যাত 
আর্ম্মান দার্শনিক ইম্যাহুযেল কান্ট, ছিউমের মতবাদের বিরুদ্ধে কতকগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আপত্তি 
উত্থাপন করিপ্া একটি নৃতন মতবাদের প্রবর্তন করেল। তাহার মতে মন একটি সঘস্বটী শক্তিমাত্র, 
ক্রত পরিবর্তনশীল মানসিক ভাবরাজিকে স্বসংবন্ধ ও স্থবিগ্যপ্ত করি! জ্ঞান লিষ্পপ্র করাই মনের 
কাজ। আধুনিক মলোবিচ্ঞানীঙ্গের অধিকাংশই কান্টের মতবাদের অনুসরক । কিন্তু সম্প্রতি 
ব্যবঙ্গারবাদী লানে একদল মনোবিজ্ঞানী মনকে দৈহিক ব্যবহারের সমষ্টিক্বপে ব্যাথ্যা করিতে প্রযাল 
পাইডেছেন । আমেরিকার বিখ্যাত মনগ্তাত্বিক ওছাটসল্‌ এই যত্বাদের পুরোছিত। উপরোক্ 
এই চারিটি মতবাদই পাশ্চান্যদর্শন ও আলোবিজঞানে বিশেষচ্ছাবে পরিচিত । আমরা এই 
মতবাদগুলিকে এ্রতিহ্থাসিক ধারার অহুছলরণে আলোচনা) করিধা ইহাদের দোষগুণ বিচার করিতে 
চেষ্টা করিব। - 

প্রাচীন গ্রীক মনোবিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের মধ্যে প্রেটোর মতবাদই বিশেষভাবে উল্লেগঘোগ্য । 
তাহার মতবাদ প্রা হুইহাজার বৎসর যাবৎ বিহ্বৎসমান্ছে শ্রদ্ধা পাইয়া অঙ্গিঘাছে। মধাযুগের 
আধিকাংশ দার্শলিক ও মনোবিজ্ঞানী এবং আধুনিক যুগেও ডেকার্ট, স্পিনোজা, লাইবনিজ, লক, 
বার্কলে প্রমুখ দার্শনিকগণ প্রেটোর মতকেই মূলতঃ: অহুস্রণ ক্রিচাঙেন । প্রেটোর মতে মন একটি 
অশরীরী নিশ্চল চেতন সত্তা। ইহাই আত্মিক সত্তা নামে অভিছিত । দেহের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক 
অস্থায়ী । দেহ নষ্ট হইলে মন বা আব্দা নষ্ট হয় না। দেহের সঙ্গে সংযুক্ত হুইলে মল ইচ্ছা, অষ্টতূতি 
ও ভাবনা এই. তিনটি ক্রিয়া স্ম্পাঙ্ছন করে, কিন্ত দেহ হইতে মুক্ত হইলে মন শুধু ভাবল! ক্রিয়া ভি 
অপরাপর ক্রিতা করিতে অসমর্থ হয়। মন বা আত্মার গঠন জড়বস্তর পঠন হুইচ্ডে ভিন্ন। প্রত্যেক 
ভ্ড়বন্ত কতকগুলি অংশবিশেষ দ্বারা গঠিত, কিন্ধ মন বা আত্ম। কোন অংশ দ্বারা গঠিত নহে ॥ 
লেই হেতু আড়বন্তর স্যাদ্ন মলের ধ্বংস হইতে পারে না। ইহা অমর ॥ এই মরপহীন যন কা আত্মা 
দেহ-ধারণের পূর্বেও বর্তমান ছিল এবং দ্েহ*নাস্দের পরেও থাকিবে । দেহহীন অবস্থান মল বা জাত্মা 
জগতের শূল তত্বগুলির ভাবনা তন্মর থাকে, দেহ-ধারপের পর লেই তথ্গুলি বিস্মৃত হুইয়া বায়। 


পাশ্চান্ত মলোবিজ্ঞানে মনের স্বরূপ ত 


কিন্তু পারিপার্শ্বিকের বস্তু ্ডলিকে মূল তব্বগুলির অস্ুকরপে গঠিত দেখিয়া মন বিশ্বত তবগুলির কথা 
স্বরণ করিতে পারে। বিশ্বের তত্বগুলির তোনই প্রকৃত জ্ঞ'ন। সেই হেতু সেটোর মতে প্ররুত 
জ্ঞান প্রাক্তন ভালেরই স্বতিমাত্র। প্রেটোর এই মতটি পত্ডিত-সমাজ্রে বিশেষ পরিচিত । নেনে। 
নামক গ্রন্থে শ্রেটে। এট মতটিকে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। স্রেটিল একটি ক্রীতদাসকে একটি 
জ্যামিতির প্রতিভার প্রমাণ ডিভ্যাস। করেন। ক্রীতদাস অজ্ঞ, সে সক্রেটিলের প্রশ্রের বথাহথ উত্তর 
দিতে অলমর্থ হুর। কিস্ক সক্রেটিস এরূপ স্বকৌশলে প্রশ্রের পর প্রশ্ করিতে থাকেন যে, জীতদাস 
আপনার লাধারণ বুদ্ধি হ?তেই প্র্রম্ত'লের উত্তর দিতে সমর্থ হুম । অবশেষে নিঞের উত্তরঞুলির 
পারস্পরিক সম্পর্ক লক্ষ্য করিছ। ড্রীতদাস জ্যামিতির প্রতিজ্ঞাটির প্রমাণ বুক্িতে পারে। এক্ষেত্রে 
সক্রেটিল ক্রীতদাসকে প্রতিভ্ঞাটির প্রনাণ বলিত। দেন নাই, ভীতদাস নিন্ডের চেষ্টাতেই প্রমাণ 
আবিষ্কার করিতে সমৰ ২৮। প্লেটোর নতে এই দৃষ্টান্ত হইতে প্রমাণ হয়, জীতদাসের আবম! জন্ম-পূর্যধ 
অবস্থান প্রতিজ্ঞটির সত) অবগত ছিল, দেহ-খারণের পর সামদ্িঞকক ভাবে এই লত)টি বিশ্বত হুইয়! 
ঘাছ। দক্রেটিলের সাহ।ঘে এই বিশ্বত সত)টি পুনরার তাহার মনে উদ্ভাসিত চইয়াছে মাত্র । কিড়াস 
নামক গ্রন্থে প্রেটা আত্মার জন্ম-পূর্বর অবস্থ। ও জড়জগতে অধঃপতনের কারণ একটি ত্রপকের সাহাঘ্যে 
বর্ণন। করেন । রূপকটিতে বলা হুইয়াডে, দুইটি পক্ষবান্‌ অস্বক্ূপে সাহস ও কামন! একটি রথ বছন 
করি! চলিকাছে, আত্মা সেই রখে উপবিষ্ট । আত্ম! দেবতাগের শোভাহাজ্ঞার সঙ্গে জড়ের স্পর্শমুক 
দিবযধামের দিকে চলিতে চ্গিতে হঠাৎ অসংঘত অশ্বস্থয়কে দঘল করিতে অক্ষম হইত ছিবাধাম হইতে 
জড়গতে পতিত হ্ছ। জড়্গগতে পতিত হওয়ায় আত্মাকে ডড়দেহ ধারণ করিতে হয়। 
প্েটোর রূপকের তাৎপর্য এই যে, বাতা একটি অশরীরী অমর সত্তা, জড়ের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক 
সাময়িকমাত্র । 

প্রেটোর স্যার এবিষ্টটল্‌ ও মনকে একটি অশরীরী নিশ্চল চেতন সত্তাকপেই কজন! করিয়াছেন, 
পার্থকা শুধু এই যে এরিষ্টটপ্‌ দেহ ও মনের মধো ঘনিষ্ঠতর সন্বদ্ধ '্বাপনের চেষ্ট। করিয়াছেল। 
তাছার মতে মন বা আত্ম। দেহের ক্রিচাদির নিছক । নৌকার সঙ্গে মাঝির যেন্ধুপ সম্পর্ক দেহের 
লঙ্গে মনের সম্পর্কও দেইক্ূপ । মাঝি তেরূপ লৌকার গতিবিধি নিহঙ্ণ কণে, মনও সেইরূপ দেহের 
কাধ্যাদি নিচঞ্জিত করে। প্রাণিমাত্রই মনের অধিকারী, কিন্তু প্রাণীর বিডির স্তরে মনের প্রকাশ 
বিত্তিজ । প্রানী-ছগৎকে সাধারণত: ক্রমোহত তিনটি স্তরে বিভক্ত করা বাহ_ পাদ্পন্তর, জান্তবস্তর ও 
মানবস্তর। পাদপস্তযের মন শুধু পাদপোচিত কাধ্যাবলীতে অর্থাৎ দেহ-ধারণ, দেহ-বর্ছ ন ও প্রজনন 
এই তিনটি ক্রিঘাতে প্রকাশিত । জান্তবন্তরের মন পাদপত্তরের কাধ্যাদির অতিরিক্ত প্রতথাক্ষতগান, 
সাধারণবুদ্ধি, কমলা, স্বতি, সুখ, ছ:প, বাসনা ও বিরক্তি এই আটটি কাধ্য সম্পাদন করিতে পারে । 
মানবমন পাদপ ও ডাস্তব্মনের ক্রি্ছার অতিরিক্ত বিচারবুক্ষিও চালনা করিতে পারে। ক্রমোন্নত 
তিন গরের মনের মধে উর্ধত্ডরের ছল শুধু ্বকীর স্তরের নহে নিমন্তরের হলের কাধ্যাদিও সম্পাদন 
করে। সেই হেতু মানবমন শুধু পাদপ ও ভান্তবষনের ক্রিয়াদি নহে স্বকীয় ক্রিয়। বিচারবুদ্ধিও 
পরিচালন। করে। কিন্ধ মানবদনের বিশেষত্ব শুধু বিচারবুদ্ধতেই নিহিত এবং বিচারবুদ্ধির 
পূর্ণ বিকাশেই এানবমনের পূর্ণ সার্থকত।। বিচারবুদ্ধি মানবমনের স্বাহী ক্রি, দেহ হইতে বিচ্ছিয 
হইলেও মন এই ক্রি] হইতে বঞ্চিত হন লা, কিন্ত অপরাপর করিনা দেহ-নাশের সঙ্গে সঙ্গে ন্ট 
হইয়া হায়। এক্ষেত্রে এরিইটনের দত প্লেটোর মতের অঙ্রূপ। প্রেটোর মতে ভাবনা মনের 


৩৬ দর্শন 


স্থাণে ক্রিছা, ইহা দেহাশ্রয়ী নহে, দেহলাশের সঙ্গে ভাবনার শক্তি নষ্ট হয ন! । এরিইটল্‌-কথিভ 
বিচারবুদ্ছি প্লেটো-বরিত ভাবনারই নামাস্তর, কারণ ভাবনাতেই হিচারবৃদ্ধির প্রকাশ । 

সংক্ষেপ২ঃ প্রেটো ও এরিষ্টটল্‌ উভয়ের মতেই মন একটি অশরীরী নিশ্চল চেতন সত্তা। দেছের 
সঙ্গে ইহার সম্পর্ক সামচিক । বিচারশক্তিই মনের স্থাপী বৃত্তি । 

আধুনিক যুগের প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিক ভেভিভ, হিউম প্লেটো ও এরিষ্টটলের মতবাদের প্রবল 
বিরোধিতা ঝরেন॥ হিউযের মতে প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র উৎস । স্থতরাং মন-সম্পর্কে প্রকৃত 
জ্ঞান লাভ করিতে হইলে প্রত্যক্ষেরই আল্রব গ্রহণ করিতে হইবে । হিউমের পূর্বমব্ত্তা প্রতক্ষবাদী 
দার্শনিক ওন লক্‌ প্রত্যক্ষকে অহ্থঃপ্রত)ক্ষ ও বহিঃপ্রত্)ক্ষ এই দুইভাগে বিভাগ করিৱাচিলেন। 
হিঃপ্রতাক্ষ দ্বার) বাহবস্তর জ্ঞান এবং অন্ত:প্রত্যক্ষ ধার! মানপিক কার্ধ্যাদির ভান লাভ করা হুয়। 
মন-সম্পর্কে কিছু জানিতে হইলে অস্তঃগ্রত্যক্ষের সাহায্য পওগা ছাড়া গত্যন্তর লাই। হিউম 
অস্ঃপ্রত)ক্ষের সাহায্যে মনের প্রকৃত 'হতপ অঙ্কসদ্ধান করিতে গিরা লক্ষ্য করেল ধে, একমাত্র 
ক্রমপরিবর্তনশঈীল কতকগুলি চেতলক্রিছার অতিরিক্ত কোনক্ষপ নিশ্চল চেতন সা প্রতাক্ষে 
প্রতিভাত হল না। স্বতরাং প্লেটো, এরিটটল্‌-কথিত নিশ্চল চেল সত্তান্$লী মনের অস্তিত্বের 
কোনরূপ প্রতাক্ষ প্রমাণ নাই । সেই নিশ্চল চেতন সত্তার যদ্দি কোন অন্ডিত্ব থাকে তাহা হইলে 
ইহা অক্ধঃপ্রত্যক্ষে প্রতিভাত হইত। কিন্ত হিউমের মতে, প্রতাক্ষে শুধু ক্রমপরিবর্তননীল চেতন 
ক্রি ব। ভ্যবরাজি (বথা__স্থখ, দুঃখ, প্রেম, হিংসা, চিন্তা, চেষ্টা প্রভৃতি ) গুতিনিঘত উদ্ভাসিত হৎ। 
এই ভাবসমগ্রির অতিরিক্ত কোনন্রপ নিশ্চল চেতন সত্তার অস্তিত্ব প্রাতাক্ষে প্রতিভাত হয় না| 
স্তরাৎ ছিউমের মতে প্লেটো ও এরিষ্টটল্‌-কখিত নিশ্চঙ্গ চেঙল লত্তা্জপী আকঝ্যা ব। মলের অস্তিত্ব 
অনুমান অর্থহীন। ক্রমপরিবর্নশীল ভাবরাজিই মনের উপাদান। এই তাবলঘজিই মল। ইহার 
অন্তিরিদ্ত মনের অন্ত ফোন রূপ লাই । হিউমের ভাষার বলিতে গেলে: “আমি বখন নিজেকে 
আালিবার জন্তু নিজের অভ্যন্তরে গভীর ভাবে প্রবেশ করি তখন ক্রমান্বয়ে কতকগুলি প্রত্যক্ষ ভাবের 
সঙ্গে আমার লংঘাত লাগে_ উষ্ণ বা সীতের, আলো বা আঁধারের, প্রেম ব! বিদ্বেষের, দুঃখ বা সুখের 
প্রত্যক্ষ ভাব । এই প্রতাক্ষ ভাবগুলির অতিরিক্ত আর কিছু আমি খুজিয়া পাই না। কোন 
সময়ে বদি এই প্রত্যক্ষভাবগুলি অন্বর্িত হত, যাছ। গভীর নিজ্রার সময় হই! থাকে, তখন আমি 
নিজ সম্পর্কে সম্পূর্ণ চেগুলাহীন হুষ্টয়া পড়ি এবং তখন আমি অন্তিত্বহীনল বলিলেও চলে। মৃত্য 
সমগ্র যখন এই প্রত্যক্ষ ভাবগুলি হইতে বঞ্চিত হুইব, দেহ-ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে হখন আমি চিন্তা 
অঙ্গুতব, দশন, প্রেম বা দ্বশ্বা করিবার শক্তি হইতে বঞ্চিত হুইব, তখন নামি সম্পুর্ণ ই যিনষ্ট হইলাম! 
আমাকে সম্পুর্ণ নিরস্তিত্ব করিতে ইহার অতিরিক্ত কিছুর গুয়োজ্ধন হইতে পারে আমি ভাবিতেও 
পারি লা ।” এই পৰিবর্তনস্টল ভাবরাজির সমষ্টিই মন । এই ভাবরাজির পশ্চাতে কোনরূপ চেতন 
নিশ্চঙ্গ সত! নাই । এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠে, এই বিচ্ছি ভাবরাঙ্গির পশ্চাতে কোন একটি আত্মিক সত্তা 
স্বীকার লা করিলে মানসিক জীবনের এঁক্য ও স্থসংবন্ততা কিরূপে সংঘটিত ছয়? গ্লেটোর মতে 
বিচ্ছিন্ন ভাবরাঞ্জি কর্ভারূপী একটি আত্মিক সত্তার ক্রিয্থার ঘার| স্থপংবন্ধ হুইয়া মানসিক জীবনের 
প্রক্য ও সুশৃদ্খলতা সম্পাদন করে। কোন আত্মিক সত্তার অস্তিত্ব অশ্বীকার করিলে মানসিক 
জীবনের বিচ্ছিল্র ভাবরাজির একালাধনের সঘস্তা উঠে। পরস্পর বিচ্ছিল হুলগুলিকে ক্ৃত্রার 
প্রথিত করিলে একটি সুসংবদ্ধ মাল্যের স্বষ্টি হছ। পরম্পর-বিচ্ছি্ প্রত্যক্ষ ভাবরাজিকে স্বদব্ঞ্ধভাবে 


পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানে মনের স্বরূপ ৩৭ 


গরথিত করিত! মানসিক জীবনের এীক/সাধখন করিতে হইলে একটি অন্ুহ্ুপ যোগস্থত্রের প্রসোজন । 
হিউমের মতে যোগস্থত্র কোন আত্মিক সততার ক্রিছার মধে। নিতিত নহে । বিচ্ছিপ্ ভাবরাজি তিল্টি 
মনস্তাব্বিক নিয়মের স্বারা শিযঙিত ॥ এই নিত্রম তিনটি হার! পরশ্পর-হিচ্ছিল ভাবগুলিও সসংবন্ধ 
হইত মানলিকজীবনের এক) সম্পা্ল করে এই নিন তিন্টিকে ভাবাহবঙ্গের লিছম বল। হয 
প্রথমতঃ সাদৃশ্বপূর্ণ ছইটি ভাব পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয় এবং একটি ভাব উপস্থিত হট লে অপ্কটিও 
মনে উদিত হয়। একটি আলেখ/ দেখিলে বাহাকে আলেখ্যে আক্ষত করা হইদাছে তাহার কং 
মনে উদ্দিত হত, কারণ উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য বিস্মান। এই নিহমের নাম সাদৃশ্যভাবা্রযঙ্গ । 
দ্বিতীদতঃ তুইটি বস্তুকে পাশাপাশি প্রতঃক্ষ করিলে একটির পলে অপরটির কথা মনে উদিত হয? 
কুকুর ও প্রভুকে পাশাপাশি দেখিলে কুকুরের কথ! মনে উদ্দিত হওয়ার সজে প্রভুর কথা মলে পড়ে । 
এই নিমের নাম সাল্িপ)ভাবামুধঙগ্গ । তৃতীঘতঃ, একটি বস্তুর প্রত্যক্ষের অব্যবহিত পরে ওপর 
একটি বন্তুকে প্রত/ক্ষ করিলে পূর্বববস্তুটির কথা মনে হওয়ার সঙ্গে লঙ্গে পরবন্তীটি মনে উদ্দিত হয়। 
বিছাৎ প্রত্যক্ষ হওয়ার পর বক্সধ্বনি প্রতাক্ষ হওয়াতে বিছাতের কথা মনে হইলে বল্লধ্বলির কথা 
মলে উদিত হুত। এই নিমের নাম কার্যাকারণ ভাবানুবঙ্গ । এই তিনটি ভাবাহুবঙ্গের নিম 
দ্বার! বিচ্ছিচ ভাবরাজি হৃদংবন্ধ ও স্থগ্রথিত হইয়া! মানসিক জীবনে এক্য সম্পাগন করে। মালোর 
বিচ্ছিন্ন পুষ্পগুলিকে একটি গুঅঞ্থার! এছিত করিতে হুঘ। কিন্ত মনের ক্ষেত্রে বিচ্ছিঙ্জ ভাবর।জিকে 
হৃলংবদ্ধ করিতে ভাবরাজির অতিরিক্ত কোন যোগস্থতরের প্রয়োজন হয় না। ভাবরাজির অস্থন্তিত 
ভাবাহখঙ্গের নিয়ম তিনটি দ্বারাই মানসিক জীবনের স্থলংবস্ধত। ও একা নিস্পন্ন হত । 

ছিউমের মতবাদ সমসামদ্িক ও পরবর্তী দাশনিক ও মনভ্যাবিক মহলে আলোড়ন স্থরি করে। 
জার্মান দার্শনিক ইম্যাছয়েল কান্ট হিউমের মতের বিশেষ প্রশংসা করেন। কিন্তু সব বিষয়ে কাণ্ট 
হিউমের মত গ্রহণ করিতে পারেন নাই । হিউমের মতে মানলিক জীবনের পরস্পর-বিচ্ছি 
ভাবরাঙিকে স্বসংবন্ধ করিতে ফোন আব্যিক সত্তার স্বীকারের প্রান্থোত্জন নাই, কারণ তথাকথিত 
আক্রিক শম্তার অস্তিত্বের ফোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই । কাণ্টও হিউমের ন্যায় প্রেটে। এরিইটল্‌- 
কথিত আত্মিক সত্তার অস্তিত্ব অন্বীফার করেন। কিন্তু হার অগ্বীকৃতিয় যুক্তি থিউমের যুক্তি 
হইতে সম্পূর্ণ তিশ্ব। প্েটো ও এরিষ্টটলের স্টপ মনকে একটি নিশ্চল চেতন আত্মিক লৱাত্বপে 
বর্ণনা করা যুক্তিহীন, কারণ তাহ! হুইলে মন অপরাপর শ্তেতবস্তর স্থার ভয় হইস্থা পড়ে । মল 
সবসমছই ভাতা, তাহা কখনও ভেদ হইতে পারে না। কোন বস্তুর জ্ঞান নিম্পপ্র হইতে ভ্ঞাতা। ও 
জেদ এই দুইটির প্রয়োজন, যে জ্ঞাত! সে কখনও ভ্ঞে্গ হইতে পারে না, কারণ তাহাতে ভেতর করিতে 
হইলে অপর একটি ফ্যাতার প্রছোজন 1 মন সর্ব জ্ঞাতৃজণে জ্ঞান পিস্পঙ্গ করে, স্থবততরাং ইহাকে 
জে বস্তুর সাত বর্ণনা করা অর্থহীন । মনকে জ্ঞের্ূপে পাইতে হইলে আমরা মনের প্ররুতরূপ 
হারাই কতকগুলি প্রত্যক্ষ ভাবহান্দির সন্ধান পাই। আমি নিজেকে জানিতে চাহিলে শুধু 
কতকগুলি প্রভাক্ষ ভাবরাজি ভিন্্ আর কিছুই পাই লা। প্রত্যক্ষ ভাৰরাজির পশ্চাতে কোন 
আতাকে প্রত্যক্ষ করি না। মনের প্রত্যক্ষ-কেয়র্ূপ ভাবরাজি ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্ত মনের 
শ্রত্যক্ষম্ভ্রক্ূপ প্ররুতক্ষপ নহে। মলের প্ররুতক্কপ জ্ঞাতৃন্রপ । মন জ্ঞাতা । হ্থুতরাং হিউম মনের 
প্রতান্ষ-ক্েছপাকে মনের প্রকৃতজপ ধারণা করিল মারাত্মক তুল করিতাছ্েন । মলের প্রেতঃক্ষ-ক্তেচন্জপ 
হাহা ভাবরাছিতে সীঘাবন্ধ, সুসংবদ্ধ হত মলের তাতৃরূশেছ্ সাহাহ্যে। ভ্তাবান্বঙজেনর নিহ্ধয় তিনটি 


৩ দর্শন 


দ্বারা ভাবরাজি একাবন্ধ হঈতে পারে না হঙ্গি ভাবরাজির পশ্চাতে কোন একক ভ্ঞাতা বিস্ঞমান 
মাথাকে । পরিবর্তনশীল ভাবরাছির পশ্চাতে একটি অপরিবর্তনীর ভ্াত। বিদ্যমান খাকিঘা মানসিক 
জীবনের হৃসংবক্ষতা ও একা সম্প্র করে। বিদ্রাৎ-প্রতযক্ষেত্র পর বজ-প্রত্াক্ষ সংঘটিড হয বলিবা 
বিছতের কথা ছলে পড়িলে বল্লের কথা মনে উদিত হু লত্ত্য, কিন্ত বিছ্/ৎ ও বসের গ্রতাক্ষকারী 
জ্ঞাত! ঘদি একক লা হইঘা ভিন্ন ডিএ হইত তবে ব্তাতের কথ? যনে পড়িলে ধন্ত্ের কথা স্মৃতিতে 
উদিত হইত ন। ॥ অৰ্থাৎ বিদ্যুৎ ও বস্তের প্রতাক্ষগাতী যদি এক ন! হইয়া ছুই হইত, দদ্গি একটি জোতার 
বিদ্যুৎ প্রত)ক্ষ ও অপর একটি জ্ঞাতার বস্্র-প্রতাক্ষ হইত তবে বিহু।তের কথাতে বন্ধের কথা ঘনে 
উদিত হইত 711 একই জ্ঞাত! যদি কুকুর ও প্রতকে পাশাপাশি প্রত্যক্ষ করে তবে কুকুরের কণা 
মনে পড়িলে প্রন্থুর কথ! স্বৃতিপথে উদিত হুটবে ৮ কিন্তু কুকুর ও প্রভুর প্রেত।ক্ষকারী পৃথক পৃথক 
হইলে, অর্থাৎ থে জ্ঞাতা কুকুর প্রত্যক্ষ করে সে যদি প্রত প্রত্যক্ষ করিবার পূর্ফোই অন্ঞহিত হয় 
এবং অপর কোন জ্ঞাত প্রভুর প্রত্যক্ষ করে তবে ভবিষ্যতে কুকুরের কথা হইতে প্ররুর কথা স্বতিপথে 
উদ্নিত হইবার কোন সম্ভাবন) থাকে =], সুতরাং হিউন-কথিত ভাৰাছহঙ্গের নিঘদগুলিকে 
কার্ধাকরী হইতে হইলে ভাতার একত্ব ও অপরিবর্তনীয়ত। খাকা দরকার। দ্রইটি প্রত্যক্ষের যদি 
একই জ্ঞাত! থাকে তযেই একটি ভাব হইতে অপরটির কথ। স্মৃতিতে উদিত হু । বিচ্ছি ভাবরাজি 
পর্িবন্তিচ হইলেও ভাতা অপরিবন্তিত থাকিয়া ভান সম্পল্র করে। এই জাতাই মন। এই মন 
কোন অবিভাজ] নিশ্চল সত্তা নহে, ইহা একটি আ.্মিক সমহয়ী শক্তি মাত্র । এই জ্হাতৃরুপী সমন্বয় 
শক্তিটি ভাবরাজিকে স্বসংবন্ধ করি! বস্তর আল নিল্পত করে। এই সমধ্বচী শক্তির ক্রিার ফলেই 
সমস্ত ভান-ব্যাপারে একটি ‘আমি’-চেতন! লক্ষিত হয়। "আমি জানিতেছি"_এই চেতলাটি 
প্রত্যক্ষভ্াল-ব্যাপারেই বিদ্ধ দান । এই চেতনাটুক্ না থাকিলে জ্ঞান ্ঞাতৃহীন হইয়া পঙ্ডে। সংক্ষেপে 
বলিতে গেলে, কাণ্টের মতে মন একটি অবিভাঞ্) নিশ্ষিড আত্সিকসত! নহে, মন জ্রুত পরিবর্তনশীল 
ভাবরাপির সমযটিও নহে! হন একটি আত্মিক লম্বরী শক্ত মাত্র । এই সমগ্থতী আত্মিক শক্তির 
সাহাঘ্যে বিচ্ছিছ ভাবরাজি সুসংবন্ধ হইত বস্তুর ভ্ঞান নিস্পত্র করে। মন শুধু ভ্ঞাতৃক্পেই ক্রিয়মাণ, 
জ্ঞেতত্পে নহে। 

জালোচিত তিনটি মতবাদের তুলনা করিলে দেখা ঘাস যে, প্রত্যেকটি মতবাদেই মানসিক 
বিচ্ছি্ন ভাবরাঞির স্ুসংবস্ধতা ও সমস্বত্বের প্রত্রোধ্নীয়ত! স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু সমন্বর়কারীর রূপ 
লাই সতবাদগুলির-মধ্যে প্রধান পার্থক্য । প্রেটো-এরিষ্টটলের হতে বিচ্ছিল ভাবরাজির সদস্বয়ের 
উদ্দেশ্যে একটি অপরিবর্তনীয় অবিভাজ/ আত্মিক সত] স্বীকৃত হইতাছে । হিউমের মতে ভাবয়াজির 
সমন্থৎ-সাথনের জন্ত কোন আত্মিক সত্তার প্বীকারের প্রয়োজন নাই, অন্তনিছিত ভাবান্বদ্গের 
নিয়মদ্বারাই ভাবরাছি সমন্িত হঘ়। কান্টের মতে ভাবর!ঞ্ছির সমহয়ের ন্ত একটি আত্মিক ক্রিয়া 
ব। শক্তির প্রছোজন। সেই আত্মিক ক্রিয়া কোনরূপ সতা লহে। ইহা একটি ক্রিতা মাআ। প্রশ্ন 
উঠে, এই মতবাদ তিনটির মধ্যে কোন্টি সত্য? প্রথমতঃ প্লেটো-এরিষ্টটলের মতের বিরুদ্ধে 
প্রত)ক্ষবাদী হিউম যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন তাহা অত্যান্ত গুকুতপূর্ণ । ভাবরাজির পশ্চাতে 
কোন আস্তিক সৱাকে স্বীকার করিবার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই । তখাকবিত আত্মিক সত বিস্যঘান 
থাকিলে ইহ। প্ৰত্যক্ষে প্রতিভাত হইত ॥ ইহাই হিউন্বের অভিযোগ । এক্ষেত্রে প্লেটোর সমর্থকর! 
উত্তর দিতে পারেন যে যঙ্গিও আত্মিক দত প্রত্যক্ষ ভে নহে তৰু ইহাকে স্বীকার করা প্রয়োলন 


পাশ্চাত্য মল্যবিচ্ছানে মলের শ্বরূপ ৩৯ 


নতৃব। বিচ্ছিত ভ/বরাছিকে সুসংবন্ধ করিয়া কোন বস্তুর শান নিল্পল্প করা বাইতে পারে লা) কিন্ত 
এক্ষেত্রেও আপত্রি উঠে॥। প্রেটো-বর্ণিত আত্মিক সন্থাক্সে বিভাজ্য নিশ্চল সত্তাক্তপে কনা কর। 
হইক্সাছে ৷ নিশ্চল সত্ত। কিন্তুপে বিচ্চি্ ভাববাক্ছিকে সমস্থিত ও ভ্সংবন্য করিবে? ডাবেরাজিকে 
সম্বিত ও স্বসংবস্ত করিতে হইলে একটি সহী শক্তি ব। ক্রিছ্ান্স প্রতোজ্ঞন | এই সমন্থহ্ী ক্রিহাকে 
অস্বীকার করাতেই প্রেটো-এবিইটলের মতবাদ গ্রহণযোগ্য নহে । হিস্টমের মতে ভাবকাজির সমন্চের 
জনত কোন সমন্থবী শক্কির প্রন্মোজন নাই । ভাবস্বাজির অস্তনিভিভ মনপ্ডান্রিক সিহমদ্বারাই ভাবগুলি 
সমস্বিত হ। কিন্ত হিউমে যুক্তি সিত্িঠীস । মনস্তাত্বিক লিহুমগুলির ক্রিদা নির্ভর ববে শ্মতির 
জস্তিত্বের উপর এবং প্রতি নির্ভর করে একটি স্থান্থী জ্ঞাতার উপর | বিচ ক্রুজ পরিবর্তসীৎ 
ভাবরাক্ির মধে। ধলি কোন অপরিবর্নীয় একক ভ্তাতা বিগ্যযাল লা পাকে সে কাহার জ্ঞান নিশ্পত্র 
হইবে? কোন স্থাস্রী হাতার অবিস্তমানে স্তি সম্ভব হে, এবং স্বতি অসম্ভব হুইলে মনন্দাখিক 
লিরমগ্ুলি ক্রিকা করিতে পারে না) স্বতরাং হিউমের গ্রা মনকে বিজ্চিপ্র ভাবঝাজির সমহি বর্ণনা 
করা অর্থহীন । ভাবরাক্দির সমস্ব্ী আব্যিক ক্রিয়া বা শক্তিই মনের প্রকৃত প। এই সমঙ্বত্বী শক্তি 
জ্ঞাতৃত্বণে বিস্তমান থাকিয়া ভাবরাব্ছিকে হুসংবন্ধ করত: বন্ধর স্তান শিষ্পপ্র করে। 

সম্প্রতি ব্যবহারবাছী (7০7০৮1০৮1৭1) নামে এক মনস্তাত্বিক সম্প্রঙ্গার মন-ম্পর্কে এক অস্ডিনব 
মতবাদ উপস্থিত করিয়াছেন। জন্‌ ওয়াট্‌সন্‌ এই মতবাদের পুরোহিত । ব্াযবহারবাদীর মতে 
দৈছিক বাঃবহারসমটিই মনের প্রকৃত রূপ। এতদতিয়িক্ত কোন চেতন-সত্তার অড্ডিত্বস্বীকার 
কুসস্কারমাত্র । বাছা পারিপাস্থিকের উদ্দীপনার ফলে যাদের দেহ যে সকল প্রতিক্রিচা প্রান 
করে সেই প্রতিক্রিদ৷ বা ব্যবহারসমন্টিই মন গৈহিক প্রতিক্রিতা ব! ব্যবহারও? সমদ্যরের জন্য 
কোন আত্মিক ব! চেতন সত্তার অহুমান প্রক্োঞজনহীন, কারণ শ্বাঘূমণ্ডলের ক্রিঘার সাহাবোই দৈহিক 
ব্যযহারগুলিকে ব্যাখ্যা করা চলে এবং শ্রাযযণ্ুলের দ্বারাই দৈহিক ব্যবহারগুলি সমস্বিত হয় । দেহের 
স্বাদুমণ্ডল লক্ষ লক্ষ স্বাযূতন্তত্বার। এমন শ্বসংবদ্ধভাবে গঠিত যে, কোন একটি স্াযুতন্ত উদ্দীপিত 
হইলে উদ্দীপনা অপরাপর স্বাযূতস্কতে সংক্রামিত হু এবং ফলে সম্পূর্ণ স্রাযূমণ্ডলটি স্ববিস্ত্তভাবে 
ক্রিয়মান হয়। গ্াদুগুলি পরস্পরের সঙ্গে সত্বন্ধযুক এবং হ্বাদুমণ্ডলীর বিভিত্র অংশ এককভাবে ফাধ্য 
করিয়া বৈছিক ঝ/বহাক়গুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে। স্বতরাং ব)বহারের নিয়স্ুণীশক্তি দ্রাঘুম গুলীতে 
নিহিত, কোন চেতনশক্রির ক্রিঘনার অঙ্মান অর্থহীন । ব্যবহারবাদীর! মানলিক কার্যকলাপের 
বর্ণনাতে চেতন! ও তৎসম্পঞ্কিত শস্মুলি সম্পূর্ণ বৰ্জ্জন করিত স্বামূমণ্ডল, পেশীমঞ্জল প্রভৃতি শরীর- 
বিদ্যার শব্দদির সাহাবা গ্রহণ করেন। ব্যবহারবাদীরা যন্ত্রের বাব্ছারিক দিক্টিকে ঘথেষ্ট উদ্তত 
কমিঘাছেন। মনের বে একটি বাহু বা ব্যাবহারিক কূপ আছে সেদিকে পূ্বববর্বী মলম্ডাবিকগশ 
কোনজণ দৃষ্টি ছেল নাই । বাবহারবাদীদের বিশ্রোহের ফলে সেই উপেক্ষিত দিক্টির প্রতি ল্লের 
দৃষ্টি আক হইয়াছে । কিন্তু মনকে কি শুধু ব্যবহারসমস্রিক্ষপে বর্ণনা কর! বিভানস্বমত | মনের 
ব্যবহারসমগ্তিকে সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারিলেই মনের প্ররুতন্তপ জান! যায়? অন্তর্বাক্ষণের সাহায্যে 
মনের বে আভ্যন্তরীণ হূপের সন্ধান পাওয়া যায় তাহা কি সম্পূর্ণ উপেক্ষণীয় 1 ব্যবহারবাদীরা 
অন্তবাক্ষণকে অস্বীকার কিতা শুধু বহিবীক্ষণের সাহায্যে মনের শ্বভাবকে ব্যাখ্যা করিতে প্রয়ানী । 
কিন্তু এই প্রন্নাস একদেশদর্শা । অন্তর্বীহ্বণকে অস্বীকার করিলে মনের আভ)স্তরীণ রূপটি আমাদের 
নিকট অজ্ঞাত থাকিয়া ৰায়! বহি্বক্ষণের সাহাহ্যে মনের শুধু যাহক্ূপ বা বযবহারসমক্টিই আমাদের 
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নিকট প্রতিভাত হইকা! থাকে । সুতরাং মনের ছাভাস্তরীশ রূপকে জন্বীকার করিয়া বাহন্ধপকে মনের 
সম্পৃশন্রপ বর্ণনা করা অর্থহীন । মনের আভান্তরীণ ও বাহ এই উভযত্পকেই মনের সম্পূর্ণন্পের 
বাখ্যায আহণ করিতে হইবে । ব্যবহারবাদীরা অন্তবীক্ষণত্তে অস্বীকার করাতে মনের আছ)ভজ্তরীণ 
চেতনন্ঞপকে ব্যাখ্যা করিতে পারে লা । ছলের চেতনক্রপ, ঘাহা চিন্তা, অন্ডতি, ইচ্ছ। প্রভৃতিতে 
প্রকাশিত-_মনের আভ্যস্থরীণ আপ । ইহ। অস্তরবীক্ষণে প্রতিভাত । বাবহারবাদী মনস্তাত্বিকগণের 
বিরুদ্ধে অঙ্টান্ত আধুনিক মনোবিগ্ঞানীদের অভিঘোগ যে, ব্যবহারসমিকে মনের বাহুজ্প গ্রহণ 
কিমা মলের চেতনরূপকে বাহুন্পের অভ্যন্তরে স্বীকার না করিলে প্রকৃত তথ্যের প্রতি অমর্যাদা 
বরা হয়। মন একটি চেতন-ক্রিয়! বা শক্তি যাহার বাহ ও আম্তর ভুইটিকপ বিছ্চঘান। বাহুরূপ 
বাবহারসঘন্টিতে প্রকাশিত এবং আন্তরকপ চিত্ত! অহুস্তৃতি ও চেষ্ট! প্রভৃতি চেতন-ক্রিন্রাদিতে 
প্রকাশিত 


স্পিনোজার দর্শন 


€ পূৰ্ব্বাহ্ৰবৃত্তি ) 
ভ্রীভারকচত্্র রায় 


Tract on Relizion and State থই বাইবেলের প্রথম দুক্তিম্লক স্মালোচল! ( [lizher 
eriticinm ) ॥ এই সমালোচনার বর্তমানে বিশেষ কোনও ষুলা নাই, কেলনা সে সম্বন্ধে বর্তমানে 
কোনও মতভেদ নাই । স্পিনোছ! বলিল্পাছেন, বাইবেলে যে পক বাবন্ধত হইয়াছে, তাহ! উদ্দেশ্ব- 
মূলক ও ইচ্ছাকৃত । প্রাচযদেশে আলংকারিক ভাবার একটা মোহ আছে; সেই ভগ্ঠও বটে, 
শ্রোতৃবর্গের কল্পনা উদ্বদ্ধ করিবার জদ্চও বটে, পদ্গগন্থরগণ ও খৃষ্টের প্রধান শিল্যাগণ ূপক ভাষার 
ব্যবহার করিদ্বাছেন। তাহাদের উপদেশ জনসাধারণ যাহাতে সহজে বুঝিতে পারে, লে অন্যও 
এই প্রকার ভাষা-বাবহারেক প্রয়োজন ছিল। এই জন বচ অপ্রাক্ৃত ছটলা ও ঈশ্বরের বারংবার 
আবির্ভাবের কথ! বাইবেলে প্রবেশ করিয়াছে । অস্বাভাবিক ঘটনার মধ্যেই সাধারণ লোকে 
ঈশ্বরের আবির্ভাব দেখিতে পায়, স্বাভাবিক ঘটনার শ্বারাই তাহাদের নিকট ঈশ্বরের ক্ষমতা 
প্রকাশিত হয়। নিরমাজপত প্রাকৃতিক ঘটনার মধ্যে তাহারা ঈশ্বরের হত্র দেখিতে পাদ নাচ 
পরিচিত নিয়মান্থলারে হতক্ষণ প্রক্কৃতির কাধ্য চলিতে থাকে, ততক্ষণ তাহার। ঈশ্বরকে নিশি 
মনে করে, এবং হল ঈশ্বর সক্রি্ হন, তখন তাহার! প্রকৃতি ও তাহার শক্তি নিক্রিঘ্ থাকে বলিয়া 
বিশ্বাল করে। এইন্লে ভাঙার! দুইটি বিভিন্ন শক্তির ঝষ্পন) করে - ঈশ্বর-শন্তি ও প্রকুতি-শক্তি । 
কিন্ত প্ররুতি বস্তুত: ঈশ্বর হইতে শ্বতক্ছ পদার্থ নহে । ঈশ্বরই প্রাকৃতিক ব্যাপারের কর্তা । মাহুষ 
বিশ্বাস করিতে চায়, হে তাহার জন্ত ঈশ্বর প্রাকৃতিক নিন ভঙ্গ করেন। সেইন্রন্ুই টশ্বরের মহক 
গেখাইবার উদ্দেশ্যে ইহুদী শাত্রে অনেক অপ্রাকুত ঘটল! বর্ণিত হইয়াছে! ইন্ুদ্ধীদিগের বিশ্বাস, 
তাহারা ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র, এবং তাহাদের জন্য প্রাকৃতিক শৃজ্খলা বিপধ্যপ্ত করিতেও তিনি ইতত্ততঃ 
করেন ন1)। অত্যার্তি-বর্চিত সংহত ভাষাগ্র লোকের চিত্ত প্রভাবিত কর। সহজসাধ্য নহে । মিশর- 
দেশ হইতে ইন্বমীদিপের পলায়নের সম, মোজেস ও তাচার অন্থবর্তীঙগিগকে -পলায়লের স্থযোগ 
দিবার জন্য লোহিত সাগরের দ্বিধ। বিভক্ত হইবার কথা বাইবেলে বলিত আছে । বদি বলা হইত 
পূর্বঙ্গিক হইতে প্রবাহিত বায় ছারা সদুত্রের জল একতারে সরিখা ঘাইবার ফলে সমুদ্রগর্ভে পথের 
স্বষ্টি হইয়াছিল, তাহা হইলে পাঠকের মনে বিশেষ কোনও ভাবের উৎপত্তি হইত লা। ধ্- 
সংস্থাপকেরা যে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদিপের অপেক্ষা অধিক প্রভাব-বিদ্তারে সমর্থ হন, পক 
ভাবার ব্যবহারই তাহার প্রধান কারণ । 

উপরোক্তভাবে ব্যাথা; করিলে শ্পিনোজার মতে বাইবেলে বুক্তিবিক্ন্ধ কিছুই পাওয়া হান 
না৷ কিন্তু আক্ষরিক অর্থ-অস্ছঘারী বাাখ্ায! করিলে উহাতে বহু ভ্রাস্থি, বিরোধ ও স্পষ্ট অসন্ভাব/তা 


দৃষ্টিগোচর হচ্ছ । দার্শনিক ব্যাখ্যা কবিতা! ও হপকের কুহেলিক? ভেদ কার বড় বড় চিস্তানাহকের 
G—17258P. 
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গভীর চিস্তা প্রকাশিত হইন্থা পড়ে, এবং বাইবেল যে কেমন ক্রিয়া এতদিন টিকিছা আছে এবং 
জনমনের উপর অসীম প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইচাছে, ভাহাও বুঝিতে পারা ঘায়। স্থানভেদে 
উভখ্ববিধ ব্যাব্যারই উপযোগিত! আছে । সাধারণ লোকে চিরকালই অপ্রারুত ঘটনাবহুল ্রপসমলদত 
ধর্ম চাহিবে; এই প্রকারের এক ধৰ্ম্ম বিনষ্ট হইলে, তাহারা অন্য আর একটি সৃষ্টি করিছা লটবে । 
কিন্তু দাশনিক জ্ঞানে প্ররুতি ও ঈশ্বর অভি, উভয়ের কার্ধযই নিত ও অচল নিঝমের অনুঘাচী ৷ 
এই অচল নিত্মকেই দাশলিক ভক্তি করেল, এবং তদ্রম্থুসারে স্বকীয় কার) নিচস্তিত ফরেন 
তিনি আনেন, শান্তে যে ঈশ্বরকে নিমের শ্রষ্টা ও রাজা বলি”! বণনা করা হইতাছে, এবং তাহাকে 
স্কারবান্, করুণামন্ত প্রভৃতি বিশেহণে বিশেবিত করা হইতাছে. তাহা সাধারণ মাচুঘের অসম্পূর্ণ জ্ঞান 
ও অপরিণত বুদ্ধির সৌকর্থোর জরন্থা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের কাধ্য তাহার স্বভাবের অঙ্ধায়ী 
ও নিহত ॥ যাহা চিরদিনই সতা, তাহাই তাহার আদেশ । 

শ্পিনোন্রা নৃতন ও পুরাতন বাইবেলের ( 01 and New [65187)601 ) মথো কোনও 
পার্থকা দেখিতে পান লাই । ইহুদী ও বৃষ্টধর্দকে তিলি এক ধর্ বলিছা গণা করিতেন। হখন 
প্রচলিত কুসংস্কার ও বিদ্ধ বঞ্জ্রল করিয়৷ দাশলিক ব্যাখ্য। দ্বারা উভয় ধর্শ্দের অন্তনিহিত সত্য 
আবিদ্কত হত, তখন উভয়ের এক্য স্পষ্ট হইয়। উঠে। “প্রেম, আনন্দ, শাস্তি, মিতাচার, সর্ববমীলবে 
প্রীতি খৃষ্টধর্টের বিশিষ্ট শিক্ষা) আবি ভাবিয়া আশ্চধ্যান্িত হই, খাহারা আপনাদিগকে খ.ষ্টান 
বলিয়া গর্ব করেন, তাহার! কিরূপে পরস্পরের প্রতি ভীষণ বিদ্বেষ পোষণ করিতে পারেন ॥ 
পরস্পরের প্রতি তাহাদের স্বপা এতই হৃতিক্ত, যে তাহা দেখিয়। বিদ্বেই তীতাদের ধর্শ্মের 
বিশেষত্ব বলিয়া প্রীতি হয়।” ইহুদীগপ যে এতদিন বাচিয়া আছে, খৃষ্টানদিগের বিদ্েষই 
তাহার কারণ । জাতির সংস্থিতির জলন্ত যে একতা ও সংহতির প্রয়োজন, উৎসীড়ন হইতেই 
তাহার উদ্ভব হয়। উৎ্পীড়ন লা থাকিলে ইহুদীগণ হয় তে! ইয়োরোপীয় জাতিছিগের মধ্যে 
মিশিত্া পিঙ্ক স্বকীত লৱা হারাইয়া ফেলিত ৷ দার্শনিক ইহুদী এবং দার্শনিক খৃষ্টান বিদ্বেষ বিসৰ্জ্জন 
দিয়া কেন পরম্পর শাস্তি ও সহযোপ্িতায় বাল করিতে পারিবেন লা, তাহা বুঝিতে পারা যায না। 

কিন্ত এই শান্তি ও সহবোগিতার প্রথম সোপান শ্পিনোক্বারর মতে িশুকে বুঝিতে পার। | 
তাহার সম্বন্ধে যে সকল অসম্ভব মত প্রচলিত আছে, তাহা বৰ্জ্জন করিলে ইহুদীগণ তাহার মধ্যে 
সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থগন্বরকে দেখিতে পাইবেন । স্পিনোজ। থুষ্টের ঈশ্বরত্ব স্বীকার করেন লাই, কিন্ধ 
তাহাকে পর্কাশ্রে্ঠ মানব বলিদ গ্রহণ করিয়াছেন। *ঈশ্বরের সনাতন জ্ঞান ( চ16508] wisdom ) 
সর্বপদ্ার্থে প্রকাশিত চইলেও, মামুষের মধ্যেই তাহা বিশেষভাবে পরিস্ফুট । আবার যাবতীর মাহুঘের 
মধ্যে বিশুপৃষ্টের মধোষ্ট তাহার সর্বোত্তম প্রকাশ কেবল ইহুদী জাতিকে নগর, সমগ্র মানব- 
জাতিকে শিক্ষা দিবার জন্তই পৃষ্ট প্রেরিত হইয়াছিলেন। সেইজন্তই তিনি তাহার শিক্ষা 
মানবীদ্ধ বুদ্ধির উপযোগী করিয়া পক (17৮1০) সহযোগে প্রকাশ করিয়াছিলেন । “যিশুর 
নীতি ও ছুরোজ্ঞান ( ৮৪৭০০ ) বআভিত্র। তাঁহার প্রতি ভক্তি হইতে মাহধ ঈশ্বরের প্রতি 
শ্জঞানভূরিষ্ঠ প্রেম ( Intellectual love of God ) প্রান্ত হয় । এতাদৃশ মহান্‌ চরিত্র ভেদ 
ও কলতের জনক মতের বাধা হুইতে মুক্ত যাবতীয় লোককে তাঁহার দিকে আকুষ্ট করিবে ১, 
হয় তো তাহার নামের মধ্যেই বাক্য  তরবারির আত্মঘাতী কলছে ব্যাপৃত জগৎ বিশ্বাল, 
একা ও ভ্রাতৃত্বের সন্ধাবনার সন্ধান প্রাপ্ত হইবে 1”. 


শ্পিনোজার দর্শন ৪৩ 


“On ihe Improvement of the Intellect (বুদ্ধির উত্কর্ষ-লাধন ) গ্রন্বের প্রারস্তে 
স্পিনোস্বা লিখিয়াছেন শম্মভিন্ততার ফপে আমি বুঝিতে পারিলাম যে, সাধারণ জ্বীঝনে যে সকল 
ব্যাপার প্রাত্ননঃই ঘটি! থাকে তাহাদের লকলই তুচ্ছ 4 অর্থহীন £ দেখিতে পাইলাম, যে সকল 
পদার্থ আলি ভগ্ন কঙ্গিতাম, ও যাহারা আমাকে ভগ্ন করিত, তাহাদের মধ ভালে! ও নন্দ কিছুই 
নাই, কেবল মন তাহাদের দ্বার! ঘে ভাবে প্রভাবিত হত্স, তাহার উপরই ভালো মন্দ নির্ভর করে। 
অবশেষে আমি মনস্থ করিলাম যে যাহ! সত্যই কল্যাণকর, বাহ! কল্যাশ দান করিতে সমর্থ 
এবং অন্য হাবড়ীঘ পদার্থ অভিন্ত করিছ| মনকে প্রভাবিত করিতে পারে, এমন কোনও পদার্থ আছে 
কি না, ভাহা আমি অনুসন্ধান করিব। অনম্থকাল অবিচ্ছিশ্র পরমানন্দ উপভোগ করিবার শক্তি 
আবিক্ষার ও অঞ্জন করিতে পারি কি না, তাহারই ব্হুসক্ধানের জন্চ আমি নৃঢ়প্রতিক্ত হইলান | 

“বশেবে মনস্থ করিলাম”, ইহ! বলিবার কারণ এঈ ঘে, যাহ! অপ্রব। তাহার লোভে খাহা 
আব, তাহা বর্চ্চন কর! প্রথমে অহ্থচিত বলিয়া মনে হইয়াছিল। সম্মান ও অর্থ হইতে ঘে সকল 
স্থবিধা ভোগ করা ঘাছ, তাহা দেখিতে পাইতাৰন। কোনও নৃতল বিষন্ত আস্তিক ভাবে অনুসন্ধান 
করিতে যদি ইচ্ছা করি, তাহা হইলে এই সকল স্ববিধা খে আমি ভোগ করিতে পারিব ন।, তাহা 
বুঝিয়াছিলাম । আর ইহা ও বুঝিয়াছিলাম যে, যাহার অস্থসন্ধান করিতে চাই, সেই পরমানন্দ যদি 
যাহা বৰ্জ্জন করিত হইবে তাহাদের মধ্যেই থাকে, তাহা হুইলে তাহা বঙ্ছন করিয়া আমি পরমালন্দ 
হারাইব ; আর পরমানন্দ বদি ইহাদের কিছুর মধ্যেই লা থাকে, অথচ আমার সমন্ত শক্তি ইহাদের 
অর্জনেই প্রয়োগ করি, তাহা হইলেও আমাকে তাহা হারাইতে হইবে ॥ স্থতরাং আমার জীবনের 
ধারা পরিবর্তন লা করিয়া, এই নূতন তথ (পরমানন্দ )-প্রাণ্থি, অন্ততঃ ভাঙার অস্তিত্ব সঙ্থন্ধে 
নিঃসন্দেহ হওয়া সম্ভবপর কি না, তাহাই আমি ভাবিতে লাগিলাম ॥ কেননা যে সমস্ত পদার্থ জীবনে 
আই আলিথা উপস্থিত হয, এবং যাহাদিগকে লোকে সর্বাপেক্ষা মঙ্গলদগাঞ্চক বলিয়া মনে করে, 
তাহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যা :_( ১) সম্পদ, (২ ) যশঃ ও (৩) সুৰে । যশঃ, সম্পদ্‌ 
ও স্থখের চিন্তাত্ত মাহুছের মন এতই প্র থাকে, বে অন্য কোনও উৎকৃষ্ট বস্তুর কথা তাহার যনে 
উদিত হন্ত লা। স্বখ ধখল প্রাপ্। হওঘা ঘান, তথন তাহাকেই পরমার্থ বলিঘ্া মনে হুয়।...... 
কিন্ত হ্ধেন পরে দ্বঃখের আবির্ভাব হছ। তাহাতে মন সম্পূর্ণ অবশ না হইলেও বিচলিত হয় 
এবং তাহার ক্রির! শিথিল হইঘ। পড়ে । যশ: ও অর্থের অহুসরণেও মন বিক্ষিপ্য হইয়া পড়ে। বতই 
অধিক ঘশ: অথবা অর্থ কেহ প্রাপ্ধ হয়, ততই তাহার স্থখের মাত্র! বৃক্চিপ্রাপ্গ হয়, এবং ততই 
আরও ঘশঃ ও অর্থের জন্ত তাহার আগ্রহ জন্মে । আশাভঙ্জ হইলে গভীর দুঃখের উৎপত্তি হয়। 
যশের অন্থলরণের ফলে লোকের সস্তোধ-বিধানের জন্য স্বকী জীবন পরিচালিত করিতে হয়, ভাহারা 
হাহা ভালোবালে লা, তাহা ব্রন করিতে হয । চিরস্থায়ী ও অসীম পদার্থ বদি কিছু থাকে, তাহ। 
হইলে তাহার প্রতি গ্রীতি হইতেই কেবল হুঃখ-সংযোশ-বিবুক্ত হব প্রান্ত হওক! হাহ । সমগ্র প্রকৃতির 
সহিত মনের ঘে সংযোগ আছে, তাহার জ্ঞানেই সর্বোত্তম মঙ্গল ।--.---ঘতই প্রকৃতির শ্রন্খলা 
বুঝিতে পারা যাগ, ততই অনাবশ্যক ভ্রঝোর বন্ধন হইতে শরীরকে মুক্ত করিবার সামর্থ লাভ হয় ।* 

অনেক চিন্তার পরে শ্পিলোছ্! বুঝিতে পারিলেন জ্ত।নই শক্তি, জ্ঞানেই দৃক্তি এবং জ্ঞানের 
অহুশীলনেই স্থায়ী সখ লাভ হত । জ্ঞানে ঘে বুদ্ধি-গ্রাহ, অতীক্জি্র হুখলাভ হত, তাহাই স্থায়ী সখ । 
কিন্ত এই শখের সন্ধানে সংলার-বঙ্রনের প্রয়োজন নাই । নাগন্থিকের (০১{i2৫৷) কর্তব্য অবনত 


৪৭ দৰ্শন 


পালনীয় । শ্পিনোন্ধা সাংসারিকের পালনীয় তিনটি নিহমের উল্লেখ করিছাছেন :_( > ) সাধারণ 
লোকে বুকিতে পারে, এমন ভাবে কথা বলিতে হইবে, এবং সাধারণের মঙ্গলকর থে সফল 
কাধ্য উত্তত ভীবনের পরিপন্থী নহে, তাহা করিতে হুইবে ৷ এই নিংম পালন করিলে আমাদের 
কথ। শুনিবার ভন জনসাধারণ আগ্রহান্বিত হইবে। 

(২) স্বান্থারক্ষার আন্ত হাহা প্রহোজন, তাহা ডিল্ল অন্ত স্থখকর জ্রবোর ভোগ বৰ্জন 
করিতে হইবে । 

(=) শ্বাস্থা ও জীবনরক্ষার জন্য বে পরিমাণ অর্থের প্রম্োজন, তাহার অতিরিক্ত অর্থ 
উপাঞ্জলের চেষ্টা বর্জন করিতে হইবে । যে সকল প্রথা আমাদের লক্ষ্য পরমানন্দের অবিরোধী, 
তাহা মানিঘা চলিতে হইবে । 

কিন্তু পরমালন্দের সন্ধানে বহির্গত হইঘা প্রথমেই প্রশ্র উঠে, আমরা যাহাকে সত্য বলি 
মনে করিতেছি, তাহ যে সত্য, তাহ। বুকিবার উপান্ কি? হঁহ্ডিঘথার৷ জানের ধে সকল উপাদান 
প্রাপ্ত হওয। যার, আমাদের বৃদ্ধি ঘে সকল উপানানের উপর প্রযুক্ত হয়. তাহাদেয় উপর নির্ভর করা 
যায় কি? সেই সকল উপাদানের সাহাযো বুঞ্ধি যে সকল যীঘাংসা উপনীত হয়, তাহাদিগকে 
সত বলিঘ। নিঃলন্দেহে বিশ্বাস করা যায কি? জ্ঞানের যাং! সাধন, যে যানে আরোহণ করিয়া 
আমরা ভ্তানরাঞ্জে উপনীত হইতে চাই, তাহ! লিরাপদে আমাদিগকে গন্তবয্স্ানে পৌছাইকা| দিতে 
পারে ফি? এই প্রশ্রের প্রথমেই মীমাংসার প্রয়োজন । মীমাংসার জন্য আমাদের বুন্ধিকতি পরীক্ষা 
এবং বুদ্ধির মধে) যদি গলদ থাকে, তাহার লংশোধন আবশ্তুক । 

এই গ্রশ্বে শ্পিনোলা চারি প্রকার জ্ঞানের উল্লেখ করিছাছেন। প্রথমতঃ শ্রচ্তজ্তান। নিজের 
জন্মতারিখ এবং পিতামাতার সম্বন্ধে ত্রান এই জ্ঞানের অস্তভৃতি। ছ্বিতীয়ত:-_অল্পষ্ট- ও অনিশ্চিত- 
অভিদ্ঞতা-প্রস্থত দ্ঞান। আমাকে (যে মরিতে হইবে, এই ক্যান ইহার অন্তভূতি। আমার 
পরিচিত অনেক লোককে মরিতে দেখিয়াছি ; আলোর অন্ত তৈল ব্যবহৃত হইতে দেখিয়াছি ; অস্থি 
নির্ধাপিত করিতে জলের ব্যবহার দেখিয়াছি ; এই সকল অভিজ্ঞতা হইতে বুকিত্বাছি, আঘাকেও 
মরিতে হইবে, তৈলদ্বারা ্দালো জ্বালানে! বায়, এবং জলন্বারা অগ্নি নির্ববাপিত হর ॥ তৃতীরত:-_ 
কোনও বন্তর ্বক্ষপের ( ০৪6৫1০৪ ) জ্ঞান হইতে অন্ত বস্তুর স্বব্ধপের অঙ্রমান । কোল কাব্য হইতে 
তাহার কারশের অস্থমাঁন, অথবা কোনও সাধারণ প্রতিন্ঞা হইতে, কোনও স্রবাবিশেষ কোনও 
ওণবিশিষ্ট খাকে এই প্রকার অন্রমান। বধন আমাদের থেছের স্পষ্ট অসুভুতি হয, এবং সেই 
অহবভৃতি সেই দেহেরই অস্থনৃতি, অন্ত কোনও দেহের অহুভূতি লগ, ইহা স্পষ্ট বোধ হয়, তখন 
আমরা অহ্থমান করি যে সেই দেহের সহিত একটি আস্ত! বৃহুক্ত আছে, এবং সেই সংঘোগই এ 
অন্ুতুত্তির কারণ ॥ অধখবা ধন অভিজ্ঞতা হইতে জানিতে পারি, যে কোন ত্রব্য যত দূরে অবস্থিত 
থাকে, তত ছোট দেখার, তখন হুধ্য যে ঘত বড় রেখার, তাহা অপেক্ষ! বৃহত্তর, ইহা অনুমান করিতে 
পারি ॥ অন্ত ছইপ্রকার শান হইতে এই জ্ঞান উৎকুষ্টতর হইলেও, ইহারও ক্রটি আছে। বহুদিন 
হইতে বৈঞ্জানিকগণ ইথারের অস্তিত্ব অন্যান করিয়া আনিতেছিলেন, এই অনুমানের ভিত্তিও 
নিতান্ত দুর্বল ছিল ন।। কিন্ত সেই তিত্তি বৰ্তমানে শিধিল হইয়া পড়িন্ভান্ে, এবং বর্তমানে অলের 
বৈজ্ঞানিক ইখারের অস্তিত্ব দ্বীকারে নিচুক । আঅভিভ্ততাহারা এই প্রন্গারের জ্ঞান খণ্ডিত হুইতে 


পারে। চতুর্থত:-_বন্তুর স্বতপের উপলব্ধি অথবা তাহার অব্যবহিভ কারণের ভ্ঞান হইতে যে 


স্পিনোজ!র দর্শন ৪৫ 


জ্ঞান উতপন্ন হয় তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান। যখন কোনও বন্বর জ্ঞান হয়, তখন সেই দান হইতে 
‘জ্ঞান কি’-_-‘কোনও বম্বে জানা কাহাকে বলে”, তাহা বুনিতে পারি ॥ মনের শ্বক্তপ কি ঘধন 
জানি, তবন ইহাও জালি, যে মন দেচের সহিত সংলগ্র । দুইএর সহিত তিন যোগ করিলে পাচ 
হত, দুইটি রেখ। অন্ত কোনএ রেখার সমান্তরাল হইলে তাহারা পরল্পর সমান্তরাল হুয়_এট জ্ঞানও 
এষ্ট শ্রেণীর জ্ঞানের অস্তভূত । সমগ্র কোনও ত্রবঝা তাহার অংশ হইতে বৃহত্তর অথবা দুইএর 
সঙ্গে চারের হে সন্বন্ধ, তিনএর সঙ্গে ছয়এর সেই সন্বস্ত (২:৪::৩:৬) এই ভ্তানও এই শ্রেণীর । 
ইট্টফ্লিডের সকল প্রতিজ্ঞার ভ্ঞান এই শ্রেণার । স্পিন্যেভ্া বলিয়াছেন এই প্রকার জ্ঞান দ্বার 
তিনি থে পকল পদার্থের ভান লাভ করিয্াছেন, তাহাদের সংখ্যা নিতান্তই সামান্য । এই চতুর্থ 
প্রকারের জ্ঞানই দাশনিক আলোচনার জন্য আবশ্যক । ম্পিনোজ! বলিয়াছেন, এই ডান উপক্কা- 
লঙন্ধ (180066৮০) 1 ন্পিনোদ্রা ইহাকে “মহাকালিক জ্ঞান" ( perception sub-specie 
eternitatis ) বজিদ্বাছেন । 

ফ্যানের উৎপত্তির প্রক্রিয়া লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওছা যায়, আমাদের মলের মধ্য বাহাবদ্বর 
প্রভা (119৩ ) উৎপন্ন হন্ত । এই প্রতাদ্দ ইহার বিষন্ব (০৮০৮) বাহ্ছবন্ত হইতে ভিন্ন । 
বিষন্ন একদিকে অবস্থিত, তাহার প্রত্যয় তাহার বিপরীত দিকে আনাদের মনে অবস্থিত। এই 
প্রত) একটি সমৃৎপরঞ্ধ ( plienomenon ), এবং তাহার গুণ তাহার বিষয়ের গুণ হইতে ভিহ। 
ইহার কাজ বাহ বিব্ধ কি, তাহার সার ( E55০৫ ) কি, সে সম্বন্ধে ভ্ঞাতাকে সচেতন করা ॥ 
কোনও বৃত্তের প্রত্া (146০ ) ও সেই বৃত্ত এক বন্ধু লহে। বৃত্তের কেন্দ্র আছে, তাহার পরিমাপ 
(১15৭) আছে, কিন্তু তাহার প্রত্যয়ের তাহা লাই। অথচ বৃত্তের সমত গুপই তাহার প্রতায় 
মনের সম্মুখে উপস্থিত করে। কিন্ত প্রতা্ ও তাহার বিহয় ভিন্ন হইলেও, তাহাদের এক স্থানে 
সংযোগ আছে। বিষরের সার (55590৫) বস্তুত: (০৯3৬০০৮1১) বিষন্বের মধ্যে অবস্থিত, 
কিন্ত মানসিক আকারে (formally, subjectively) মনের মধ্যেও বর্তমান। একই সার আকারে 
ভিচ্ত হইলেও উভয়ত্রই বর্তমান । এই সারের ধারণ। (০০7৫6711০8) দারা স্পিনোজ! বস্ধ 
(6৮058) ও চিন্তা, জড় ও চৈতন্যের মধ্যে সেতুনিশ্ধাণ করিয়াছেন। উভয়ের মধ্যে বে লংবোগ 
আছে, তাহা! তিনি ধরিদ্রা লইঘাছেন, এবং প্রকৃতির মধ্যে দ্বৈত স্বীকার করিক্াছেন | তাহার দর্শনের 
প্রারস্যেই তিনি অধ্যাস্মবাদ (119517577) বর্ধন করিয়াছেন! আমরা যে কেবল আমাদের 
প্রতাঘই জানি, তাহা নন্ব । আমাদের প্রত্যৎ জালিবার পূর্বেই, তাহার পবিধছ”কে জানিতে হয়। 
প্রত্যর ও বিষ একজাতীর নয়। উভন্তের গুণের মধ্যে কোনও সমতা লাই | প্রত্যয় যদি সত্য 
হয়, তাহা হইলে তাহাই তাহার সত্যতার প্রমাণ, প্রমাণাস্তরের প্রয়োজন নাই। প্রমা অর্থাৎ লত্য 
প্রত্যয়ের (True 115২9) কোনও বাহু প্রমাণের (০ri০৮i০৷৷) প্রদ্বোজল নাই। প্রতান্জ ও তাহার 
বিষদ্বে্র মধ্যে থে মিল, তাহার কারণ একই সার (5£5৪/১০৪) উভয়ের মধ্যেই বর্ঠমাল ॥ প্রত্যয়ের সার 
ও তাহার বিধয়ের সার এক ও অভি । যদিও তাহাদিগকে বিডি: বিশেষণ ত্বার! (formal ও 
০৮]5০1/০৪) বিশেষিত করা হও । বিষদ হইতেই মলে ততৎসংশ্লিষ্ট প্রতায়ের অধিষ্ঠান, হৃতরাং ও 
পার” পুর্ব হইতেই বিধরে বর্তমান বলিতে হইবে । বিষয় হইতেই উহা মনে সংক্রামিত হত । এই 
“সায়” একটি সত্য পদার্থ (8০০)15)__সদৃশ বস্তুর সাধারণ গুণাবলী বুঝাইবার অগ্ত প্রযুক্ত নামমাত্র 
নছে। স্বতরাং দেখা যাইতেছে স্পিনোজার মত নামবাদ (Nominalimে) হইতেও বছদুরে অবস্থিত । 





দ্ড দশন 


কিন্ত সমস্ত প্রত্যঘ্রের মধ্যেই বন্তর “সার” সঘান পরিমাণে বর্তঘান থাকে না। স্প্রে যে সকল 
প্রত্যয় উংপন্র হত, তাহাতে বিধবের “সার” সকল সমত থাকে না। ভ্তানের জরস্য এই সকল ভ্রাস্ত 
ও কাল্নিক প্রত্যয় হইতে সত্য প্রতাযয়ের পার্থকা-বোধ আবশ্যক । সতঃ প্রত্যয়ের লক্ষণ_ 
স্পষ্টতা (619%775$5) ও বিশিষ্টতা (7567017155৯), প্রত্যপ্রের আধেয়ের (০০॥০৷৷৪) ওজ্জল্য 
(977000574৯৯) ও তাহাদের হ্রলিদ্ধিষ্ট সীনারেপা । প্রভাতের সারের মধো কি কি আছে, এবং 
কি কতি নাই, তাহার স্পষ্ট জ্ঞান না হইলে, তাহার সতাতা সম্বন্ধে নিংসন্দি্ড হওঘা ঘায় লা। তাহার 
মধ্যে যাহা নাই এবং বাহা আছে, এই উভয়েও মধেঃ স্বনিদ্দিই সীমারেখা বোধপম্য হওয়া চাই। 
ঘে প্রত্যয় এইরূপ স্পষ্ট এবং অঙ্কান্ত প্রতাত্ের সহিত যাহার পার্থক্যের শীঘারেখ। স্থনিদ্বিষ্, তাহাই 
সত্যপ্রতায় | প্রতায়ের সারের মধ্যে কি আছে এবং কি লাই, ইহার স্পষ্ট বোধ হইলে, তাহার 
মধো ভ্রান্তি অথব। কমনা প্রবেশ করিতে পারে না অলমান ঝালার্্ধ-সমস্বত কোনও গোলাকার 
ক্ষেত্রের প্রতায় 'বুতের” সত্য প্রত্যয় হইতে পারে না। প্রথিবীকে থালার হত এবং অঙ্কে উডভীম্ষমান 
জন্ধ বলি! কল্পনা করা তখনই সম্ভব, প্রন পৃথিবীর ও অঙ্খের প্রতায়ের মধো তাহাদের শসার” 
(5৫70৫) স্পষ্ট ও স্পষ্টভাবে সীমাবন্ধ পাকে না। যে সকল বস্তু নিষধত (০০5৪01১) অথবা 
যাহা অসম্ভব, তাছাদের সম্বন্ধে কলার স্থান নাই । সুতরাং দেখা বাইতৈদ্ে, সত্যের লক্ষণ মনের 
মখোই খুঞ্চি হইবে, মনের প্রত্যহ যা্ছি বিশুদ্ধ হস, তাহা! হইলে বিশুদ্ধ বৃদ্ধিতে প্ররুতি বিশুদ্ধ ভাবে 
প্রতিবিস্বিত হইবে, অর্থাৎ প্রকৃতির জান অন্তরের মখোই পাওয়া যাইবে। 
মন হইতে ভ্রান্ত প্রতাহলকল বহিক্কত হইবার পরে, তাহার মধ্যে কেবল অস্থভৃত বস্তুর 
“সারপই থাকে । কিন্ত এই সমগ্ড সারের বিশৃব্খল অবস্থিতিহারা জ্ঞানের উৎপত্তি হুদ না। জ্ঞানের 
অন্ত তাহাদিগকে স্বশৃদ্খলভাবে সজ্জিত করা আবশ্যক, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ঘে সদ্বন্ধ, 
তদছুলারে তাহাদিগকে সঙ্দ্দিত করাই বুদ্ধির কার্ধ/ | প্রতাব (19) ও বিষয়ের (ideatum) 
মধ্যে মিল আছে বলিছ্ধাই এইভাবে প্রত/হ্দিগকে সজ্জিত করা সম্ভবপর হয়। প্রকৃতির মধ্যে 
যদি কোনও বশ্তর লহিত অন্ন বস্থর সম্বন্ধ না খাকিত, তাহ। হইলে মনের মথাস্থ প্রতাঙ্করাজির মখোও 
কোনও সত্বন্ধ '্বাপন করা সম্ভব হইত লা। প্রাকৃতিক শ্রজ্থলাই চিন্তায় প্রতিফলিত হয়, এক প্রত) 
তাহার পুর্বববন্তী প্রত্যয় হইতে অহ্মালের যোগ্য হয় ; স্বিতীর প্র্চ)য আবার তাহার পূর্ববর্তী প্রতায় 
হইতে অনুমিত হইতে পারে । এই ভাবে সমস্ত প্রত্যদ্রই প্রকৃতির মূল উৎসের স্থিত সংযুক্ত হয়। 
দেখা পেল স্পিনোলার মতে পদার্থপকল হই প্রকার, দুইটি ভিন্ন জগতে অবন্থিত__বহুজ'ত 
ও চিন্তাজগৎ ) জানের উৎস চিন্তাজগতে ॥ বন্তগতে বসন্ত আছে, কিন্ত ভান লাই। চিন্তাজগতে 
যেমল চিন্তার জ্ঞান আছে, তেমনি বস্তুর জ্ঞানও আছে । এই জ্ঞান অগ্রসর হয় অবরোহ ক্রমে 
(in the order of deduclion)1 সুতরাং চিস্তাজগতে চিন্তার পর্ধ্যবেক্ষণ ভিতর অন্ত কোনও 
ভপাছে জ্ঞানের সাক্ষাৎ পাইবার লম্ভাবনা নাই? চিন্তাদগগতে শৃঙ্থলাব প্রতিষ্ঠাই বাহজপত্ের 


সতাদ্তান। 
(ক্রমশ: ) 


বৈজ্ঞানিক সত্য ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব 
উীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী এম এ 


অধুনা বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক যে মর্য্যাদ। লাভ করেল তাহার পাশে যে কোন অধ্যাব্মবাদকে 
ছীনপ্রভ মনে হঘ। দৃচ্ষ-ভগতে বিরাট ও বাপক কুপাস্থর সাধন করিনা বিজ্ঞান গৌরবের আসনে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ৷ তাহার এক আন্বঙ্গিক ফল পাশ্চাতো দেখিতে পাট অষ্টাদশ ও উনবিংশ 
শতাব্দী হইতে বিজ্ঞানের প্রতি জনলাধারণের ক্রমবর্্দমান আস্ব।। নবলন্ধ শক্তি ও সশ্ম'নে 
কৃষিত ভইছ' বিজ্ঞান-অশ্নপামী চিন্তাধারা মাশ্রঘের অপরাপর লাধনা ও সিন্ধিকে শুধু উপেক্ষা করে 
নাই কখনও কখনও তাহাদের বিরুদ্ধে সজ্ঞানে যুদ্ধ ঘোষণ। কঞ্জিকাছে । পাশ্চাতা সভাতার প্রভাবে 
আমরাও যাহা বিজ্ঞান-স্মর্থিত লগ্ঠে, তাহাকেই অবজ্ঞাব দৃষ্টিতে দেখিতে শিক্ষ। কবিষ্াছি । দার্শনিক 
ক্টোত বলিধাছিলেন-__বিজ্ঞানের চরমোতকর্সের ঘুগে যানব-প্রেন ব্যতীত মানবের অঙ্গ ধর্ম ও তব 
দশনের সাধন) লুপ হুইম্থা যাবে । সেট উক্তি নানা ভাবে-ভঙ্গীতে এযুগেও প্রচারিত হইতেছে । 
বৈজ্ঞানিক পক্ধতি বলিল সত্/নিক্$পণের যে উপায়কে আঞ্কাল বিরাট একদল লোক একমাত্র 
পস্থা মনে করেল, ভাহ। মাছষের চিন্তার ক্ষেতে নব চেতন। সঞ্চার করিয়াছে । ইহাও শ্বীকাধয 
থে ইছারই ফলে যুগ-সঞ্চিত বছ অদ্ধবিস্বাস দূর হই! গিছাছে এবং অঙ্গান্ট বিশ্বাস তাহাদের 
ক্ার্যকারিতার পরিচয় দ্বিবার স্থযোগ পাইরাছে। বহু বিশ্বাল যুক্তি অথবা বিরুদ্ধ প্রচারের প্রবল 
বেগে স্বির থাকিতে পারে নাই ; কুসংস্কার দূরীকরণের কৃতকার্ধ্যতায় মত হইয়া বৈজ্ঞানিক সম্প্রধা 
আমাদিগকে বিজ্ঞানের অন্ধ-পূজ্জারী করি৷! তুলিয়াছেন কিলা তাতাই ভাবিবার বিষয় | বনু পর্বের 
আচাধা ব্রামেগহন্দর সিবেদী মহাশয় “বিজ্ঞানের পুতুলপৃজ্ঞাশনামক প্রবন্ধে এই আশঙ্কার কথা 
প্রকাশ করিগ্বাছেন। 

এইখানে বলা প্রয়োজন উপরে বিজ্ঞান শব্দে জড়বিজ্ঞানকেই বুকিতে হইকে। লচরাচর 
আমর! এই অর্থে ই এই শব্দটি ঝ/বহার করি । 'ভারতবর্গে অধ্যাব্য বিগ্যাকেও বিজ্ঞান বল! হইত । 
আধুনিক কালে ধাহারা বিজ্ঞানের গৌরব ঘোষণা করেন, তাহারা অধ্যাস্থ বিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের 
সম্মান দিতে রাভী নহেল। ইহাদের মতে জড়-বিজ্ঞানই প্রকৃত বিজ্ঞান রূপে গণ্য । আর ইহার 
প্রধান ববলম্বন হইল গুতাক্ষ । প্রত্যক্ষের মধ্যাদাকে কোন বিদ্রানই অবহেল! করে লাই, করিতে 
পারে না। অথচ প্রতাক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ রুপে গ্রহণ করিয়। বিজ্ঞান বা দর্শন সম্ভবই নহে! 
যাহার! অধ্যাস্মবাদের কুলংহ্কার দূর করিতে পিস্বা সন্তানে কিছ্ব। অন্ঞানে বিজ্ঞানের সংস্কারে জড়িত 
হইয়াছেন, এবং সমাজ-কল্যণে নৃতন দর্শন প্রচার করিতে বদ্ধপরিকর, তাহাদের মধো এমন উক্ত 
শুনিস্নাছি--ফে, প্রত্যক্ষৈকপ্রমাণবাদী চার্বাকই নাকি ভারতীয় ছাশলিকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
বৈজ্ঞানিক | কোন প্রক্কত বৈজ্ঞানিক এমন কথা বলেন =]! অহ্থছানাকে প্রতাক্ষের সঙ্গে গ্রহণ 
না করিলে চাবাকও নির্বাক হইবেন ইহা সকলেই জানেন । অধ্যান্মবিদ্া ও বিজ্ঞানের বিরোধস্থল 
হতটা অভুমানের প্রামাণ্য লইন্গা, ততোধিক প্রত্যক্ষের প্রতি জইস্বা। অধ্যাস্তবাদী ইহ্চিছত 


Lig দশন 


প্রত্যক্ষকেই একমাত্র সত্য মনে করেন ৭11 অতীহ্রিত প্রতাক্ষও হে হইতে পারে তাহা আবার 
বিজ্ঞান স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক | প্রমাণ বা প্রমাণের প্রামাণ্য বিচার অথবা! অতীন্িঘ-অনুক্ূৃতির 
স্বরুপ আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য-বহিতূুত । বিজ্ঞানের অশধশ ও অধ্যাত্্রবাছের প্রতিষ্ঠাও 
প্রবন্ধের উদ্দেশ্য লহে ॥ বৈজ্ঞানিক সত্যকে আমর! যে ভাবে গ্রহণ করি, আহ্যাব্মিক-তত্বকে 
সেভাবে গ্রহণ করিতে কি ফি আপন্তিহয় তাহাই সাধারণ ভাৰে আলোচনা করিব । বস্তুত: অধ্যাত্ম 
বিষ্কে কামরা যুক্তি-সহ মলে না করিঘা তাহাকে অতি সহজেই যে অবহেলা করি তাহা কতটা! 
সংস্কার-বন্ত অথবা সংস্বার-মুক্ত মননের ফল তাহাই বিচার করিয়া! ছ্েখ। এই প্রবন্ধের উদ্দেন্ত। 
কোন অহ্কৃতিই একমাত্র ঘুক্রিদ্বারা প্রকাপগম্য নহে। তথালি সাধারণতঃ অতীঙ্জি্খ অগুতিকেই 
অযৌক্তিক বল! হুয়। ঘুক্তির সহিত অনুভূতির সম্পর্ক বিচার দর্শনের একটি চিরস্তন সমন্তা ॥ 
কিন্তু আধুনিক কালে অতীস্তিয় অহ্ভূতির প্রতি একটা বিরূপ ভাব শিক্ষিত লোকের মধ্যে সংগ্কারের 
মতোই দেখ! যায়।* ভারতী দর্শন-__বিশেষতঃ বেদাস্ত ‘শরৃতি’নির্ভর বলিয়া দর্শন-পদবাচাক 
নহে, এমন কথাও শোন! যায়। এই আপত্তির উত্তরে বলা হচ্ছ :_ 

বেদান্তে বৃক্তি'ঘায়! সত্যপ্রতিষ্ঠা নাই । বৈধান্তিক শ্রুতি-বিরোধী যুক্তি খণ্ডন করি শ্রুতি 
প্রতিপন্ন সত্য গ্রহণের সুযোগ দিয়াছেন। শ্রুতি যুক্তি বিরুদ্ধ নহে তাহাই মাত দেখানো বার । 
ইহার অধিক যুক্তির ক্ষমতাও নাই | কোন সত্যকে সযুক্তিক বলার অর্থ যদি এই হত যে, সে সত্যকে 
লর্লাধারণে অভিজ্ঞতার বা অন্থস্ুতির পর্যারে আনিতে পারা ঘা, তবে-- শুধু আধ্যাব্মিক ততই 
নহে বৈদ্ঞানিকের বহ সত)কেও সযুক্তিক বল! যাইবে কিনা সন্দেহ । "অথচ যাহারা যুক্তির দাবী 
উত্থাপন করেন--তাহাদের দাবীর মূলটি এই খানেই । 

আল্ডুদ হাম্মলি একটি স্রন্দর উদ্নাহরণ দিয় কথাটি ব্যাখ/। করিয্াছেন। বৈজ্ঞানিক হখন 
তরল জলকে বাঘবীয় পদার্থে কূপাস্টরিত করেন এবং তরল বশ্বর মধ বায়বীদ্ন সত্তাকেই সত্য 
বলিয়া স্বীকার করেন তখন টৈজ্ঞালিকের। কি সর্বলাধারণের অভিজ্ঞতার মূল্য দেন? বিজ্ঞান 
সর্বত্রই এই দৃষ্য জগতের নিগৃঢ় সত্য উদযাটনে অহরহ এদন কতগুলি প্রক্রিচার সাহায্য নে যাহার 
জন্য কতকটা যোগযত৷ না থাকিলে বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কারকে কেবল বিশ্বাস হারাই গ্রহণ করিতে 
হয়। আইনিন যে মতবাদ প্রচার করেন আমরা তাহ! না বুঝিলেও গ্রহণ করিতে ছিথা করি না? 
যেহেতু তার স্টার যোগ্যতা লা থাকিলে সে সতাকে প্রমাণিত বা অপ্রমাণিত- কব) সম্ভব নয়। 
সেইভাবে আত্। বা ভগবহতত্ব বিধরে অতীব্রিছ অস্ুভূতিসম্পন্ ব্যক্তির অভিজ্ঞতাকে =! মানিবার 
যুক্তি কোথাত ? বৈজ্ঞ!নিকের প্রক্রিয়া সহজ হইতে পারে কিন্তু তাহাও তে! প্রক্রিদ্বা। তেমনি 
ধাহারা আধ্যাত্মিক তনত্ববিষরে বখাযোগর প্রক্রিয্া অবলব্বন করিশ্রা সত্য লাভের দাবী করেন তাঁহারা 
অন্ধবিশ্বাসী একবাক্যে একথা বল! সঙ্গত হয় লা। 

বৈজ্ঞানিকের সঙ্যানূসন্ধানের নিদিষ্ট, প্রক্রিটা আছে যাহ! সাধারণের নিকট উদ্মুক্ত। 
প্রত্যেকেই তাহা অবলম্বন করিল সে সত্য পরীক্ষা করিতে পারে । আধ্যাত্মিক সত্যাচ্রসন্ধানে কি. 








= আমেরিকার দাশনিক ডিক্টই তাহার Coun JF প্রন্থে এই অতিপত্রাকৃতচের অলতাত।ও অপকার্রিত। 
বেখাইবার চেষ্ট। করিরাছেন। ছার পদ্বান্ত ব্দসুসেরণ করিয়া জহরল্প"ল বাব্গ্গীবৰীতে লিখিযাছেন_ ধর্মকে এই 
আঅতীল্রিয়বাদ হইতে মুক্ত করিতে হইবে। বৈঞ্জানিক দৃষ্টি-তগীর প্রশংসা! আজ সর্ধকণ্ঠে ঘানিত হইতেছে ॥ আর 
এই দৃষ্টিতঙ্গী হইল এক প্রকার দুক্তিবাদ, হাহ! অতীত অনুহূকিকে যৌক্তিক বলে! 


বৈজ্ঞানিক সত্য ও আধ্যাত্মিক তর ৪৯ 


প্রক্রিয়া নাই ? সর্বসাধারণ না হউক্-__অনেকে সেই উপদিষ্ট পন্থা অবলম্বন করি! অধ্যাস্ম লত্য 
প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, করিগ্তাছেল। সেট প্রক্রিপ্তাকে গ্রহণ করিব না অথচ তাতাদ্বারা লঙ্ক লতাকে 
জানিতে চাহিব-_এই ধাবী মূঢ়তার পরিচাহক নহে কি? 

বলা যাছ বৈজ্ঞানিকের দুর্বোধ্য তব না বুঝিলেও বিজ্ঞান তাহাকে অবলম্বন করিল যে সবজ্জনগ্রানথ 
“ফল? দর্শীদ্ব-তাহা অনন্বীকার্ধয। বিচ্যতের স্ব+প বা পরনাণুতব ক্ষনস্াধারণ বুঝিতে পারে না 
তথাপি বিজ্ঞানের সত্যত! পরীক্ষ। করিবার উপাত্ত আছে-_বিদুুতের নান! ব্যবহার বোনযান, বেতার- 
যন্ত্র ইত্যাদি ফল চাক্ষুষ দেখিতে পাই । অধ্যাব্মবাদীও কি এই জাতীয় ফল দেখাইতে পারেন লা? 
সেবানেও অলৌকিক শক্তির বিকাশ দেখানো যাহ। দূর-দশন, পরচিরদ্গান ইত্যাদি অবান্তর 
বিভূতি সাধারণ লোক বেখিতে পারে-_তাহ! হইতে তীহ্ছিয় আগত সন্বক্ধে আশ্ৰ) ওযা স্বাভাবিক । 
এখানে উল্লেখ করা প্রযোঞল বে বার্থ বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রহ্লোগ এক কথ! নহে । প্রকৃত 
বৈজ্ঞানিক লোক্বাবহ!রের যস্থ আবিষ্কারের মধ্যে বিজ্ঞানের সার্থকতা দেখেন বা প্রকৃত অধ্যাস্যবাদীও 
বিকৃতি উৎপাদন ও সাধারণকে বিস্মিত কনার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার সার্থকতা দেখেন ন।। 

এইখানে একটি প্রশ্ন উঠিবে বিজ্ঞানের আবি্কারে কোন মত-বৈষমা নাই । বিজ্ঞান নিত্য 
প্রগতিশীল । কিন্ত অধ্ধাত্ম বিষবে সেট আদিকাল হটতে তখাকবিত তবদর্াদের বধ্যে এত মত-বিরোধ 
কেন? তাহা তইলেই তে। লন্দেহ হয় বে রাচজা এত অরাডজকত! তাহা সত্যের রাজা] লে, মিথ্যার 
রাজ্য ; বস্বর রাজা নতে, আল্লার রাজ্য । ইহার উত্তর কি? উত্তরে বল৷ যায় প্রথমতঃ বিজ্ঞালেরও 
একটি দিকে ঘত-বৈষন্য আভে। দ্বিতীয়ত: বৈজ্ঞানিকের প্রক্রিচার তুলনায় অধ্যাজ্মবাদের প্রক্রিদ্া 
কঠিনতর বলিন্র ইহাকে বাস্তবিক সাংারপের বোধগন। বরা দুঃসাধ্য । তৃতীয়তঃ উপায় জানা 
থাকিলেও সকলেই আইনষ্টাইনের সাথ বৈজ্ঞানিক সত্য বুঝিতে পারেন ন1। কথাগুলি বিস্তারিত 
ভাবে বলি। বিজ্ঞান যে একেযর দাবী করে-_তাহ। যেমন সত্য বিজ্ঞান ধেখানে এখনও অভ্ঞাতের 
সন্ধানে ব্যাপ্ত সেখানে তো যথেষ্ট মতানৈকা দেখা যায়। তবে এই মতানৈকা এঁক্যের তুললান্ব 
কম। ইহাই বৈজ্ঞানিকের দুঢ ভিত্তি । তথাপি তুলনামূলক ভাবে আমর। দেবিলে দেখিতে পাইব 
আধ্যাত্মিক বিষয়েও বিচিত্র মত ও পথের মধো কিছু কিছু একা আছে । রামরুষত্দেবের জীবনে 
সেই এক্যের সাধনাই দেখিতে পাই ( আল্ডুস হাক্‌সলি তাহার Perenvia] Philosophy এহে 
(এই নামটি ‘সনাতন ধর্মের’ প্রতিধ্বনি বলিঘ্ মনে হয় ) জগতের বিভিন্ন দ্রষ্ট। পুক্চবের উক্তির নধ্যে 
এই সামৱস্ত অহুসদ্ধান করিয়াছেন । তথাপি স্বীকার করিতেই হইবে অধ্যাত্ম বিষয় তাহা ধর্মই 
হউক আর দঈশনই হউক, গমত-বৈধমোর হার! বিভ্রম উৎপাদন করে। ইহার স্বপক্ষে এই মাত্র 
বলা ঘাত যে বৈদ্ঞানিকের যে প্রক্রিয়া বস্তুদগতের সত্য উদঘাটনে সহাঘক তাহার তুললাঘ অধ্যাত্ম- 
জগতের প্রক্রিমা বহুলাংশে কঠিনতয় এবং অধিক লোকের পক্ষে সহ্রগম্য নহে ; কারণ জিজ্ঞা হুর 
অন্তর শুদ্ধি উপরেই অধ্যাত্মলতে)ন অনুভুতি নির্ভরশীল । অন্তরের বা মনের এই পরিবর্তনকে 
শুদ্ধি না বলিঘ্া কেহ বিকুতি বলিতে পারেন তাহা পরে আলোচনা করিব । কিন্ধ ঘে দৃষ্টিতে 
‘বিষত’ পরীক্ষা করি, তাহা হুইতে ‘বিষয়ী’ বা আত্মাকে পরীক্ষা করিবার দৃষ্টিভঙ্গী ডি ও কঠিন 
ইহা স্বীকার করিতেই হুইবে ৷ অধ্যাত্বান দৃষ্টির এই অন্তমূখীনতার অপেক্ষা রাখে, এইখানেই 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি হইতে ইহার স্থাততহা। খআইন্ডিনের অধুনাতম আবিষ্কার "ইউনিফাইড, কিল্ড 


থিওরি“*কে সর্বজ্জনসাধ্যানত্ত করিবার দাবী উঠে ন! । তথাপি উহা! গ্রহণ হোগা মনে হয় কেন? 
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৫৯ দর্শন 


যেহেতু অতি অল্প সখ/ক লোক খাহার! লোকের বিশ্বাস ভাজন শুহোরাই উহার লত)তা উপলদ্ধি 
করেন । ইহা যদি যুক্তি হত তবে অধাব্ম তবও তুল্যভাবে গ্রহণীয় হয় না! কেন? 

গ্রহণ না করিবার পক্ষে একটি ওরুতর কারণ দেখানো হইয়া থাকে । স্বীকার কর। গেল যে 
অল্পসখ্যক ইবজ্ঞালিকের ম্যাছ অন্রপংখযক অধ্যাব্যবাদী কতকগুলি বিধয়ে নিঞ্জেরা নিঃলন্দেহ হন; 
অপর লোক তাহা মালিছা লয়। তথাপি প্রডেদ আছে ॥ অধ্যাত্মবাদীর নিচ পন্দ! অহুসরণ 
করিক্সাও ঘদি কেহ তাহার কথিত ফল প্রত্যক্ষ সা করে, তবে কি সন্দেহ হইবে নাহয় পস্থ। নতুবা 
প্রাশ্তব্য ফল-_ইহাদের কোন একটি বা উডশুটি অবিসংবাদী নহে ? বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এইরপ দেখ! 
ঘাৱ লা কেন? সাধু শাজিলাথ নামক ব্যক্তি নিজে দাবী করেন যে তিনি দুর্লভ সমাধির অভিজ্ঞতা 
লাভ করিছাছেন, তবু বুঝিতে পারিয়াছেন অধ্যাস্মদত/গুলি ব্যস্তুব নহে, ভাবগত-কলনাপ্রস্থত ; 
বেদ বেদান্ত হইতে সুরু করিচা রামকুঞ্ পধ/হ সকলেই সাচ্ডিান ব। নিরধিষ্ঠান ভ্রম (l!lu৪sion or 
Hallucination) দেখিয়াছেন । এই আপত্তি অতাস্থ শক্তিশালী । ইহার উত্তরে বক্তবা এই ঘে 
বৈজ্ঞানিকের প্ররক্রিঘ্া সঠিক হইল কিন। তাহ। বিচার করা সহজ সাধু শান্তিনাখের সমাধি সত্য কিনা 
তাহার মাপ কাঠি কি? শাস্তিনাথের কথাই গ্রহণীয় আর তৎপূর্বে যে সব অধ]াত্মবাদীদের মধ্যে 
মতৈক্য দেখা বান তাহ! বৰ্জনীয় বলিব কেন? বিবণটী গুরুতর ইহার সঠিক মীমাংসা করাও 
কঠিন। কিন্ত চূড়ান্ত মীছাংসা লা করিতে পারিলেও আমরা অন্য উপায়ে সত্য মিথ্যার একটা 
ধারণা করিগ্রা লই | সেই ধারণ। স্বারা জীবল-যাত্র। নির্বাহ করি]। এইরূপ ক্ষেত্রে সমর্থনে ও 
অসঘর্থনে লোক সংখ্যা গণনার একটা পদ্ধতি এাছে। তাহ] অবলম্ছন করিচা অধ।াব্মবাদের 
বিরুদ্ধেও একটি যুক্তি দেওচ| হয় । 

অমর সংখাক লোক যদি বহু লোকের অভিজ্ঞতার বিরোধা কোন অভিজ্ঞতার দাবী করেন 
তকে এমনও হইতে পারে যে এ লোকগুলি বিত্ৃত-মস্তিক? স্থাদুবিকল এমন রোগী থাকে যাহারা 
প্রায় একইরূপ অভিজ্ঞতার কথ। বলে । বধ সেবন করাইয়াও নাকি অতীচ্দিয় অসুভূতি লাভ 
করানো যায় । তাহ! হইলে আধ]াক্মিকতা তো এমনও হইতে পারে হে এখানে মানুয গ্রেচ্ছায় 
কতকগুলি ভাবনাকে নিরন্তর দৃঢ়ভাবে আকড়াইপা থাকিম! নিজেদের মধ্যে কতকগুলি বিকার উৎপর 
করে। আধুনিক মলোবিদ্রান কোন কল্লিত বিষয়েরও পুনঃপুন ভাবন। দ্বারা ছে গভীর প্রতিক্রিয়া 
স্থজি হনব তাহ! দেখাইয়াছে। কাঞ্জেই বল। ধায় ধৰ্ম্ম ও আধ্যাখ্যিক বিষ মাঘের যে অতীত 
অনুভূতির দাবী তাহ। একপ্রকার রোপ বিশে । ধর্মকে কেহ কেছ আফিংএর সহিত তুলনা করেন। 
তাহাদের মতে ধর্ম হুইল সংগ্রাম-বিমুখ ভীত-চিত্তের পলায়নপর মনোবুত্তির একট? মনগড়া জগং। 
ফ্ৰয়েড ফিউচার অব্‌ এন্‌ ইলিউশন্‌ গ্রস্থে এছাতীপ্র কথা বলিয়াছেন। 

ইহার উত্তর দিতে চেষ্ট। করা যাক্‌। 11. G. চ্6|৮৪ এর একটি গল্প মনে পড়ে । *অনদ্ধের। 
দেশ" নামক পল্পে: তিনি দেখাইয়াছেন যে দেশের সকল লোকই চক্ষৃহীন সে দেশে চক্ষ্বিশিষ্ 
ব্যক্তিকে রোগগ্রস্ত মনে করাই স্বাভাবিক । বাস্তবিক অলাধারণকে লইন্সা আমাদের বিষম সমন! ॥ 
অসাধারণ সাধারণের উর্ধে না নীচে? সমর্থনের সংখ্যা শুনিরা সত্যের চূড়ান্ত মীমাংসা কি সম্ভব? 
সাধারণতত্রের মূলমন্ত্র যে আনমত-সংগ্রহ তাহা লইবা আলোচনা প্রাসঙ্গিক হইলেও করিবলা। 
এইটুক্থ বলিব__লম্ততঃ তত্ব, সতা ও সৌন্দর্য বিষয়ে জনমতের চাইতে অল্পলংখ্যক গুণী ও জ্ঞানী 
লোকের অভিদতই গ্রহণীগ্র । ইহা মানিয়া না লইপে বৈজ্ঞানিক জরগতেও বিপর্ধ্যয় অবন্তভ্ভাবী । 


বৈজ্ঞানিক সত্য ও আধ্যাক্সিক তব ৫১ 


আইনিস্রিনের সুস্থ নাস্তিকতা সন্দেচ করিতে হইবে । আইন্ঠিনকে না বুকিলেও তাহাকে মানিয়া 
লই কেন? ইহার কারণ আনর। যে কথা অতিশগ শ্রম সহকারে বুঝি তাহ। তিনি অতি সহজে 
বুঝিতে ও বুঝাইতে পারেন ॥ তাহার কোন কোন কথ! এহন ছুবোধা মনে হইলেও কালক্রমে 
তাহা হুবোধা হইছাছে । এই দুর্ষোধাকে বুঝিবার মধ্যে আমর! আবার বিক্ৃত মন্ডিক হইছা ঘাই 
নাই তাহাও বুকিতে পারি এই দন্ত যে বাচা ছুবোধ্যত্ার মূল তাহ! বে আমাদেরই অক্ষমতার নধ্যে 
ছিল তাহাও বুকিত্তে পারি্বাছি। জাগ্রত অবস্থা স্বপ্রের প্রতিনিষ্থত বিরোধ ঘটার! কিন্ত 
জাগ্রতকেই শ্বপ্রাপেক্ষ! সতা বলিয়া বোধ হয় কেন? ছুই কারণে (১) দ্বপ্র হখন নিজ রাদে) 
ম্বগ্রধান তখন সে দাগ্রতের বিরোধকে জ্ঞানের বিষই করে না। অথচ জাত্রতাবন্থার স্বপ্রকে 
শ্বপ্প বলিঘ্া বোধ হয়__এবং স্বপ্রের অসংল্ঘতা লইগ্র আমর| বিচার করিয়। দেখি । এখানেই জাগ্রত 
বঅবন্থা স্বপ্রকে খণ্ডন করে স্বপ্র জাগ্রতকে ভুলিদ্া থাকে। ছিতীতত: ভাগ্রতাবস্থা দীর্ঘ স্বাটিত্রে 
দ্বারাও শ্বপ্রাবন্থাকে মিথ্যা প্রতিপৃ্র করে। দীখ স্বাফিতুকে অক্চনিকপেক্ষ যুক্তি করা বিপজ্জনক । 
কারণ তাহা। হুইলে দুর্বোধ্য অবস্থার স্থাদ্দিত্ বেশী হুইয়। বিন উৎপাদন করিতে পারে। যে কথ। 
বল। হইল তাহাই অন্ত একভাবে বলা যাহ। একজন বিরুত্মন্তিদ্ধের সহিত আপাতঃ অবোধা 
উক্কিকারী শ্রতিভা-সম্পন্থ ব)ক্কির ভেদ এই ভাবে দেখানো যায়। উভয়ের স্থান দশনের বাহিরে । 
গুবে প্রতিভার স্পশে দলের বেহ কেহ একাছশের কোঠা গিয়া পড়েন কিন্তু উন্মাদের সে 
প্রভাব নাই । দশজনের একজন কি ছুইজন উন্মাদ হইতে পারে কিন্তু তাহা উন্মাছের প্রভাবে 
নহে। প্রতিভার অসাধারণত্ব আকাক্্ণী্ প্রমাণিত হ'__অপর দশজনের সাহ্যাছত্ব কার্যে তার 
ক্ষত! দেখিয়া । আর উক্মাদের কসাধারপত্্ অনাকাকিকত হ:--অপর ছশজনের কর্মে তাহার অক্ষমতা 
দেখিক্া। আরো সহজ ভাবে বলা ঘার__এঁকজন লোক বছি বলে আমি এমন জিনিষ দেখি বাছা 
অস্থে দেখেনা তখন তাহার চক্কর রোগ হুইল কিনা পরীক্ষা করি কি ভাবে? তাহাঝে চিকিৎলক 
এমন বন্ধ দেখার যাহ। সাধারণে দেখে হচ্ছি সে তাহা স্পষ্ট দেখিতে পান্ব_-এবং তাহার পরেও সেই 
অসাধারণ দৃষ্টি-শক্ির দাবী ছানাঘ তখন সে সাধারণের উদ্ধে ইহাই ধরিয়া লই; আর অসাধারণ 
ঘেখিবার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ শক্তির কোন ন্মনতা লস্মিলে তখল তাহার অলাধারণত্ধ সন্দেহের 
বিষয়_-অথব| রোগবিশেষ । চক্কর রোগেও দৃশ্য বন্তর পরিবর্তন হত মালসিক্ত রোগেও অপ্রাকৃত 
দশন হয়। সর্বপ্রকার অতিপ্রাক্কত দর্শনই যে মানসিক বিকার জনিত লয়--সেই সমস্কার যীমাংসাও 
উপরি উক্ত প্রণালীতেই সম্ভব কিন! দেখ! যাক্‌ । 

অধ্যান্যবাদীরা যে অভিজ্ঞতার কথ। বলেন তাহ তাহাদের মানপিক বিকৃতির ফল কিন! 
দেখিবার অন্ক আমরা এমন ক্ষেত্রে তাহাদের যলন-শক্কির পরীক্ষা করিতে পারি যেখানে অপর 
দশজন কুশলতা দেখায় | ঘদি সেখানে তাহাদের শক্তির নাত? না দেখি--বরং দেখিতে পাই 
তাহার! প্রপালাবন্ধ ভাবে অপরকে তাহাদের মতো শক্তিশালী করিবার চেষ্ট। করেন এবং কতক্টা 
সফলকাম হন-_তথন তাহাদিগকে বিরুভ না বলিয়া অতিপ্রাকৃত বলাই সঙ্গত নহে কি? 

মনে পড়ে জনৈক অধ্যাপক সহক্মী এই উক্তি শুনিয়া বলিছাছিলেন “মন্থপাহী ব্যক্তিও 
একপ্রকার স্থখান্বাদল করেন এবং তিনিও ম্ন্যপান করাইবা. অন্তকে অহুর্ূপ সুখাদুভূতি দিতে 
পারেন, তাই বলি তিনি কি অতিপ্রাকৃত ?” আমাদের উত্তর হইল মঙ্গুপাচীর সাধারণ শক্তির 
উৎকধাপকধ দ্বারাই মন্তপালের মূলা বিচার করা সম্ভব। পরিমিত মদ্যপান স্থারা অনেক প্রকার 





৫২ দর্শন 
কাধ্যক্ষদত। বৃদ্ধি হইতে দেখা! বাদ-_-কেহ কেছ এইজপ বলেন । ভছত্তরে বক্তব্য ইহ! যদি সর্ববাদী 
সম্মত ও পরীক্ষিত সত্য হণ যে, মন্যপানহার। সর্ববিষণে ব্দামাদের স্বাস্থ্য আনন্দ ও কুশলত] বৃদ্ধি 
পায় এবং কোন ভাবেই অহিতকারী না হুছ তবে আমাদের যুক্তি অহুসারে মদ্যপান দূষণীয মলে 
করিবার কারণ নাই । কোন কোন বিষছে সাময়িক কুশলতা লাভত হইলেও মন্চপানহ্থারা সর্ববিষয়ে 
স্থারী উৎকর্ষ লাভ হয় ন! বলিয়াই ইহা গহিত ) হ্বাযু বোগপ্রন্ত রোগী বা উন্মাদ কখনও কখনও 
সাধারণ শক্তিমত্তার পরিচর দিয়া থাকে । তবু এ শক্তির অল্পকালস্থাচিত্ব এবং পরবর্তী সঘয়ে 
ক্ষতিকর প্রতিক্রিধা দ্বারাই সিন্ধান্ত করি এ অবস্থা! কামা নহে ॥ রাসক্ুষ্ঘেব যখন পাষাণী মাতৃ- 
মুক্তিতে চিন্নয়ী মাতার আবির্ভাব দেখিতে, ডখন দিশু-সৃলভ সরলতার সহিত তিনিও একবার 
বলিঘ্াছিলেন “আচ্ছা আমি কি তবে পাগল ও বিকৃত মস্তক হুইয়াছি1* অলৌকিক প্রত্যক্ষের 
সঙ্গে মস্তিষ্ক বিকৃতির যে আপাত: সাদৃষ্ঠ রহিচাছে তাহা এই সরল মনের আত্মবিচার হইতে বুঝিতে 
পারি। তথাপি দুইটি একই বস্তু নহে এই কথা বলিবার আন্তই এই প্রবন্ধের অবতারণ।। 

সতাকার অধ্যাব্মবাদী ব। অতীন্িগ্ন প্রত্যক্ষকারীকে পরীক্ষ! করিবার লন্ত বে পদ্ধতির কথা 
উল্লেখ করিয়াছি তাহা অরবিন্দ ব। গ্র/রামকু্ণ প্রসূখ ব/ক্তির জীবনে প্রয়োগ করিয়। দেখা! যাক্‌। 
তাহারা বিক্কৃতমস্তিফ ছিলেন, না সুস্থ সবল নাহুবের সর্ব ক্ষমতা লইথাও তাহার উর্দ্ধে নিজ নিজ 
অনুহতির রাজ্য বিস্তার করিছ্াছিলেন। কিঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক হইলেও একটি ঘটনার উল্লেখ 
করিতে ইচ্ছা হছ। শুনিয়াছিলাম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতিছাত্র পাল্চাত্য মলো- 
বিজ্ঞানের নীতি অনুঘায়ী গীচৈতক্ক ও রামকত্ধেের জীবনকে বিশ্লেধণ করিঘা দেখাইঘ্রাছিলেন-_কোন্‌ 
কোন্‌ যৌন ক্ষুৰার অবদমনে তাহাদের প্রকার তথাকথিত এশ্বরীগ্ধ দশলানির বিকার হইঘাছিল। 
এই গবেষণার কি মূলা নির্দ্দারিত হয তাহা জাল? রুইি। তবে আমাদের আলোচ্য প্রসদ্দে এইটুকু 
বলাই যথেষ্ট যে-_ছুইটি ব্যক্তির মধ্যে কে রোগী কে বৈদ্য তাহার বিচার স্থল ভাবেই ঝরা মন্দ কি? 
তাহু। হইল--কে কাহার সাহায্য প্রার্গী। রামক্ঞ্চদেবের যৌন বিকৃতির চিকিৎসার জন্য তাহাকে 
কোন “সাই কোএনালিষ্টের শরণাপর হইতে হইলে অবশ্য ভঁহার বিফার বিষে সন্দেহ থাকিতন৷। 
বরং শুনিতে পাই শতসহশ্র লোক শাস্তি কামনায় রামকুষ্ণের নিকট গিয়া শাস্তি লাভ করিয়াছে। 
বলিতেছিলাম অরবিন্দ বা এরামকুষ্ণের প্রাকৃত শক্তির প্রমাণ লইয়াই তাহাদের অতিপ্রাক্ৃত 
শক্তির দাবী স্বীকার বা অদ্বীকার করিব। 

রামকঞ্দেব লৌকিকভাবে প্রা অশিক্ষিত হইয়াও শাত্রাদির অতি ফটিল বিবন্ধ এত সহজে 
বুবিতেন ও বুঝাইতে পারিতেন ঘে অপর যাহার! তদানীহন বুদ্ধিমান দশজন ভাহারা রামক্রুফোর 
অলাধারণ ক্ষমতা স্বীকার করিয়াছেন । অলৌকিক অনুভুতির দ্বার! তাহার বিকৃতি হুইয়া থাকিলে 
ইহা কি করি৷! সম্ভব হটত 1? পরচিত্ত ভ্ঞান দৃূরস্থ ঘটল| দর্শন বিষয়েও-তীাহার জীবনে কিছু কিছু 
প্রমাণ রহিহাছে ॥ ভমরবিন্দের অবশ্য লৌকিক ভাবে দশজনের মতোই শিক্ষা-দীক্ষ। হয় এবং 
সেখানেও তিনি গার প্রতিভার বধেই পরিচয় দিয়াছেন। কাজেই তাহার নিকট অধ্যাত্ম বিষয়ে 
কিছু শুনিলে তাহা একেবারে অগ্রাহ্য করিবার উপায় নাই ; কারণ তিলি যে অপর দশজলের 
তুলনায় অধিক বুষ্ধিকে হারাল নাই তাহার প্রমাণ যখেষ্টই আছে) 

কেছ কেহ বলিতে পারেন-_সংসারের আটিলত। হইতে দূরে-নিঝ পট নিলিপ্ত জীবন যাপন 
করিঘা বে সাধুর! অলাধারণ হন__তাহাদের সধ্যে আমাদের মতে! প্রুতিপদক্ষেপে বিপদ, আশঙ্কা ও 


বৈজ্ঞানিক সত্য ও আধ্যাস্মিক তব বত 


প্রতিবদ্ধকের সন্থ্খীল হওয়ার মানবীয় ক্ষমতা কোথায় এমন দৃষ্টান্ত কোথাহ যে অভীন্রিক্ব সত্য 
লাভ করিন্বাও সাধুরা সমাজের সকল দাস্ছিতখ বহন করিব চলিহাছেন ? তাহারা যে ওহা ও মন্দির 
বাসী হুইব! নিজ নিআ ভাবের মৌতাতে ভুলের স্বর্গে বাস করেন না ইহার প্রমাণ কি? রমণ 
মহষির মহবিত্ব সমাজ ফি ভাবে বুঝিবে? তিনি তো শিক্ষিলাভ করিও) প্রায় জড়বৎ একই দানে 
সারা জীবন কাটাইর। দিলেন । কী করিয়া বুঝিব তাহার অসাধারণত্ব উদ্ধলোকের? কেহ যদি 
বলেন ঘে ভিনি স্থখ ছুঃখের ঘাত প্রতিঘাতের উর্দ্ধে উঠিয়া প্রশাঙ্টচিভততা লাভ করিয়াছিলেন; 
যাহা জীবের পরম কাম্য শাস্থি তিনি অগুতপে তাহা লাভ করিঘ্াছিলেল, কাজেই কর্ম ত্যাগ 
করম্াও তিনি উদ্ভেই ছিলেন ॥ ইহার উত্তরে প্রশ্ন হইবে এমনও তে! হইতে পারে- ছেবন একপ্রকার 
ইন্জেকসন্‌ দিয়। রোগবঙ্থণ1 সামছিক নিবৃত্ত করা যার এই সব সাধুর! মানসিক কোন প্রক্রিযাহ্ধার। 
'অহরূপ ফল লাভ করেন) জীবনের স্থথ দুংখের তরঙ্গাঘাতে অবিচলিত থাকিবার আন্ত তাহারা 
থে কৌশল আবিষ্কার করিবাছেল তাহাই “ভাবের মৌতাত”। ইহা বাক্তিবিশেষকে সারাদীবল 
চখ বোধে অচেতন করিয়া রাখে । 

এস্বলে আমরা আরো আটিল সস্তার সন্ুত্বীন হইয়াছি। কোন জ্ঞান সত্য কিনা তাহার প্রমাণ 
কি? আধুনিক চিন্তাশীল অনেকের মতে প্রদ্থোগের হার! পরীক্ষা করিলে যদি অভীখ্নিত ফলোৎপন্জ 
করে-_বি অর্থক্রিয়াকারিত্ব থাকে তবেই কোন ‘জ্ঞান'কে সত] বলা হত । মনীচিক: মিথ্যা হেহেতু 
পিপাল। নির্বরির আকাঙ্ক্ষা জন্মাইথা উহ। সেই প্রবৃত্তির পূর্ণতা আনেন! । লেডি ম্যাক্ব্যাতের 
ভীঙচিবের কমীনায় ঘে রক্তাক্ত দুরিকা দেখা দিত, তাহা সত্য নহে; যে হেতু সেই ভছুরিকান্বারা আর 
কাহাকে ও হত্যা কর! বায় না। খাহারা সতে?র এই মানদণ্ড স্বীকার করেন তাহার! আবার বলেন 
অভীব্সিত ফলোৎপত্তিকে কেবলমাত্র এক মুচূতে র প্রভীতি তারা বিচার করিব না__ঘাহ। পরিণামে 
স্বদুর কাল পর্য্যন্ত প্রবৃত্তির সফলত দেহ তাহাই সত্য । এই স্থারিত্বের দাবী কতটা ঘুক্তিসহ তাহা 
সন্দেহের বিষ । কিন্ত ইহ। আমাদের আলোচ্য নহে । আমাদের আলোচা এই ঘে আধুনিক 
শিক্ষিত লোকেরা সত্য নির্দ্ধারপের বে ঘানছ্ও স্বীকার করিতে রাজী আছেন তাহাহ্বারাই ধ্যাত 
বাদীর ীবনদর্শন কতট। গ্রহণীয় তাহা দেখ।। একদিন ভারতবর্ধে মুক্তি ব। অত্যন্তদুখনিবৃত্তিকেই 
জীবের পরম কাষ্যবন্ত মনে কর! হইত। বে ভাব ও ভাবন। এই মুক্িপথের সহায়ক তাহাকেই 
লত্যের মর্ধাদা দেওঘা হুইন্তাছে। দুঃখ কেহ চাহেনা। যে দুঃখ একবার নিভিষা আবার জ্বলিয়া 
উঠে তাহার অতান্তনি বৃত্তি হয় নাই ; কিন্তু ইহাই হি স্বীকৃত হইল থে সাধুরা কোন বিশেহ 
কৌশলে নিঙ্ছেদের অথবা কোন কোন অহ্ুগাহীদের সারাজীবনের আন্ত ছুঃখক্রেশহীন করিতে পারেন 
তাহাই তো লত্য-_কারণ তাহাই সুদূর কাল পর্যন্ত স্থায়ী ভাবে অভীব্দিত ফল দিতে পারিঘ়াছে। 
কিন্তু যুগপরিবর্ধনে আমাদের ঈঙ্গিত বন্তুর পরিবর্তন লক্ষ্য করি। সাধারণের নিকট 'মু্চিংক 
আর আকাক্ক্ষিত মনে হয় না? অথবা আকাক্ক্ষিত মনে হইলেও আমাদের বিশ্বাসের বেন্রস্বল 
পরিবন্তিত হুওয়ান্--আমর। ইহাকে অসম্ভব মনে করি, কাছেই উহাকে আর জীবনের উক্ষেম্তা্রপে 
গণা করিনা । থে কোন কারণেই হউক এই দৃশ্য জগৎকে এবং আমাদের এই জীবনকে আমরা 
অবিলংবাদী বলিছ। ধরিয়া লইঘাছি। শাস্তির কামলা আমাদের রহিষাছে কিন্ত আমর! এমন শাস্তি 
চাহি যাহা কর্মের মধ্যে আমাদিগকে শক্তিমান করে এবং সকল বিভ্রান্তির মধ্যে আমাছিগকে 
স্থির রাখিতে পারে) কখনও কখনও “কর্ষ'কেই আমরা পরম পুক্কতার্থ মনে করিতেছি এবং এই কর্ণ 


৫৪ দর্শন 


আর ডিছুই নহে__চরম উক্ষেপ্তহীন ভাবে আমাদের চতৃম্পার্শে কতগুলি পরিবর্তন আনা! শেষ 

পরিবর্তনকে দৈহিক হ্ৃৎভোগের দিকে পরিচালিত করিতে পািলেই সার্থকত! জ্ঞান করি । দেহের 

উদ্ধে মনের কথা ঘখন আসে তখনও সেখানে ইঞ্জিয-লক্ক নানসিক স্বখের কথাই মুখ্যত ভাবি ॥ 

মণ মবিন জীবনে রানকষ্ণের ভীবনে__আমরা আমাদের অভীবন্দিতব্ত দেখিতে পাই কি? আমরা 

কর্মের হবারাকর্ষ করিবার শক্তির ছার! বিচার করিতে চাই একটা লোক বিক্রৃত কি সুস্থ । মুশকিল 

এই যে. অধ্যব্যো অচ্থভৃতি সম্পন্ধ বাক্তিরা জগতের কর্ম হইতে অনেকটা বিশ্লিষ্ট হইন্সা যেন আদ্য 

সমাহিত হয়া থাকেন । সত্য মিথ্যার প্রমাণ দিবার জন্ত বাগ্র হন না। কাজেই আমাদের 

মানদণ্ড প্রয়োগ করিস তাহাদিগকে আমরা বিচার কহিতে পারি লা। শ্রীরুষেণের ভীবনে অধ্যাত্ম 
সাধনার সঙ্গে কর্মমঘ ভীবনের যে অপূর্ব সমস্থ হউয়াছিল অধুনা তেনন দৃষ্টান্ত কোথায় ? খাকিলেও 

বিরল । রমণ মহধিকে ব| রামকৃষ্কে কোন আফিসের কর্মচারী করিত দিলে এবং স্থোপার্জলে 

পরিবার ভরণ-পোষণের ভার লিলে তাহার। সত্য সত্য কতটা দক্ষতা দেখাইতেন তাহ! অনেকে 

সন্দেহ করিতে পারেন । কাজেই এই আবনগওপিক্তে অক্ষৰ বিকারগ্রতে ও 'পলাংনপর মনোবৃত্তি 

সম্পন্ন বল৷ যাইবে কিনা সে বিচার করিতে গেলে অপর উপাধ অবলম্বন করিতে হইবে৷ সে 
উপাদ্দ হইল-_এই সকল জীবন হুইতে অপর দশজন কি প্রভাব লাভ করিষাছে তাহা যাচাই করা। 

একথ! স্বীকার করিতেই হইবে যে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন কর্মমন্ত। তিনি সমাজের 

মধো সমাজের কল্যাণের চিন্বাঞ্স ও কল]ণবর্ে মত্মনিছোগ করিয়া শক্তিবত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন। 

আর সেই স্বামীজী শতকণে স্বীকার করিপাছেন যে এ অশিক্ষিত পু্ারী ব্রাহ্মণ রাছকুফ তাহার 
এই শক্তির কেন্ড । একবাত্র বিবেকানন্দই নহে-_রামকৃষ্ণের জীবন প্রভাবে অগণিত আীবনে যে 
শক্তি সকার হইয়াছে তাহ। কেবল ধ্যানপরায়ণ কর্মবিমুখ সহ্যাসীর জন্ম দেয় নাই বহু কর্মীর হয়ে 
অফুরন্ত শক্তি ও সাহস সঞ্চারিত করিয়াছে । এখনও করিতেছে। এই শক্তির উৎস কি বিরত 
মঘ্তিষ রামক্ুফঃ? তিনি যদি নিজে জীবন যুদ্ধে পরাহত, ভীত, দুর্বলই হইবেন-_ঘদি তিনি আপল 
ভাবের মৌতাতে ডূবিয়া নিজেকে দুঃখ হইতে নিলিঞাই রাখিবেন তবে তাহার স্পর্শে বিবেকানন্দ 
হয় কির্ূপে ? তবে তিনি এত জনের সাংদারিক জীবনেও শক্তি ও শান্তি বিতরণ করিতেন কি? 
বস্ততঃ যাহার! পরিবার প্রতিপালনের প্রতি ও লোককল্যাপে ভাবনার চাইতে প্ররুত কর্মে লিখ্য 
ছএদ্রার মান দণ্ড দ্বিয়া কোন ব্যক্তির শক্তি ও স্ুন্বতার পরিমাপ করিতে চাছেন, তাহাদের নিকট জগতের 
জ্ঞানী গুণী বহু বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মহাপুরুষদেরও অক্ষম ননে হুওয়। উচিত । প্রকৃতপক্ষে তাহ! 
হয় ন।। রমণষহবির বিযয়ে তাহার মৃত্যুর পরে একজন ইংরাজ গতবৎসর “লণ্ডন লিস্নার* নামক 
পত্রিকার সুন্দর মন্তব্য করিয়াছেন। কর্ষকে খাহারা দেবতাজ্ঞানে পৃ! করে সেই পশ্চিমে এই 
শান্ত লদাহিত কবিকে বুঝিতে পারিবেন এই আশঙ্কা করিয়! কবি ৮০৫৪স০৮1))কে শ্ররণ করিয়া 
তিনি বাহ লিখিত্বাছেল তাহার মর্দ এইক্প-__ তার দর্শনমাত্র দু:খ ক্রি্ট তাপ দন্ত আমার হৃদ মৃহ্থতে” 
যেন স্বস্থ হইঙ্া গেল। কী-এক গভীর অহুতহূতিতে যেন, বুঝিতে পারিলাম জগতের মূলে এক 
পরমাশান্তি বিরাজিত । তাহার ক্ষণিক স্পর্শে জীবন নধুময় হয়, তাহ! পৃথিবীর সকল বস্তুকে বর্জন 
করিঘা। নহে সকল কিছুকে গ্রহণ করিদ্_-এক অখণ্ড আনন্দের ান্বাদন আনিয়| দেহ। ইহ! হদি 
বিরুতি হুয় তবে প্রকৃতি কাহাকে বলিব? 

এই ভাবে আমরা দেখিলাম হে যদিও দৃর্িভঙগীর আমূল পরিবর্তনে আজকাল অধ্যাত্মবাদীদের 


বৈজ্ঞানিক সত্য ও আধ্যাব্মিক তত্ব ৫ 


ভাষ। ও উদ্দেশ্য অবোধ্য হুইত। উঠিতেছে তথাপি সকল প্রকার আধুনিক বিচার পদ্ধতি প্রয়োগ 
করিয়াও ইহাদিগের লকলকেই বিকারগ্রশ্ড বলা সঙ্গত, হর লা। অধ্যাত্ববাদ খাহার! প্রচার করেন 
তাহাদের লকলের কথাই সমভাবে গ্রহণযোগ্য একথা বলা হয় নাই । আমরা বৈজ্ঞানিক বা লৌকিক 
মুক্তির কোন স্বানই স্বীকার করিনা উহাও মনে কর। তুল । প্রারস্ডেট বল! হইয়াছে অতীস্রিয 
অনুভূতিকে প্রতিষ্ঠিত কর! অথবা আবিগারে গ্রহণ করিবার যুক্তি দেখাইবাব জন্য এই নিবক্ধের 
অবতারণা! নহে | আমরা বলিতে চাহিয়াছি যে যে যুক্তিতে বৈদ্ঞানিকের সালা লদ্দ অনেক 
সত্যকে আমরা সাধারণ লোক গ্রহণ করিয়া থাকি আন্ন্ুপ গুক্তিতে আখ্যক্ডিক ততকেও ক্ষেত্র 
বিশেষে গ্রহণ কর! বাঘ-গ্রহণ করা উচিত ইহার বিপরীত নুহ্ছি প্রভার করাও অন্ুপ্রকাবের 
অন্ধসংস্কার । বৈজ্ঞানিক সাধলা আমাদিগকে যে লংস্কারনুক্ত বলনের শিক্ষা দেয় তাহ! আমাদিগকে 
অধ্যাত্ম বিষণ্েও সত্য গ্রহণে উন্মুখ কবিছা হাযুক । বৈজ্ঞানিক সতোর পার্শ্বে আধ্যান্িক তারকেও 
স্থান দেওনা ঘা । তাহার জন দুষিভক্গীর উদ্ধারতা প্রস্বোদ্স । সেট উারভা নই কবিচা আলের] দেন 
এফ অন্ধকার হইতে অপর অগ্যকারে না পতিত হই । বৈজ্ঞানিক তার পিল পদ্ধতির সীনা বিষদ্ে 
সচেতন থাকুন'॥ 


দার্শনিক আলোচনায় অতীন্ন্রিয়ানুতুতির স্থান 
শ্রীকালীকফ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্‌. এ. 


দার্শনিক আলোচনার ক্ষেত্রে অতীহিয়াহুতৃতির স্থান নির্খ্ করিতে হইলে নিরলিখিত তিনটি 
বাক্যের সত্যাসত্য নির্ণয় করিছ। লওযা প্রয়োজন । এই বাক্য ডিলটি হুইল ( ১) অতী ল্দি সতা। 
আছে (২) এইজপ সৱ্া দর্শনের সামগ্রী এবং (৩) ইহার আলোচনা অত্ীক্রিয়াহুভূতি অঙ্গীকার 
ন! করিয়া সম্ভব হইতে পারে না। প্রথম বাকাটির আলোচনার প্রয়োজ্দন এট জন্য থে অতীতত 
সতা না থাকিলে অতীহ্িযাহ্ুভৃতি হতে পারে লা। দ্বিতীগ বাক)টির আলোচনার প্রয়োজন এই 
জন্য যে অতীগ্ি সরা যদি দর্শনের সামগ্রী ন। হয়, তাহা হইলে অতীহ্িথ সত্তা থাকিলেও দার্শনিক 
আলোচনায় অতীস্িগ্রাহ্থকূতি হীকার করিবার কোন যোগা হেতু থাকে ল।। এবং তৃতীয় ব।ক)টির 
আলোচনার গুয়োজন এই জন্ত যে অতীচ্ডিয়াহভূতির উপর নির্ভর করে লা এমন কোনও দার্শনিক 
পদ্ধতি ঘদি থাকে তাহা হইলেও দার্শনিক আলোচনার ক্ষেত্রে অতীন্টিয়াহুভূতিকে উপেক্ষ। করা বা 
অন্বীকার কর! যাইতে পারে । অতএব দেখা ঘ্াইতেছে যে দর্শনে অতীক্রিয়াহতূতির স্থান স্থির 
করিতে হইলে উপরোক্ত তিনটি বাকে)রই বিচার প্রয়োজন এবং এই বিচারপ্রলঙ্গে ইহাও স্মরণ 
রাঙা প্রয়োত্রন যে উক্ত বাকাতছের মধ্যে নিনরূপ সন্থদ্ধ বর্তমান । প্রথম বাক)টির অস্বীকৃতি দ্বিতীয় 
এবং তৃতীয় বাকোরও অনদ্বীকৃতি। কারণ অতীন্ডিত্ধ সত্তাই যদি অলীক অবন্ত হত তাহ। হইলে 
ভাহা দর্শনের আলোচ] বিযয়ও হইতে পারে লা এবং তাহার আলোচনার জন্য কোন অতীহ্রিয়াচ্মতুতি 
নির্ভর পক্ধতিরও প্রয়োজন নাই । কিন্ত প্রথম বাক্যের শ্বীকৃতি দ্বিতীয় ও তৃতীঘ বাফোর স্বীকৃতি 
নহে । কারণ অভীন্দ্রিঘ্র সহ স্বীকার করিধাও এইক্প সত্তা যে দর্শনের সামগ্রী নহে তাহা বল! যায় 
বা এইরূপ সত্তার আলোচনার জন্য অতীন্তিন্রাহুভূতির উপর নির্তরঈীল নহে এমন পঙ্কতি যে সম্ভব 
তাহাও বল! যায়। সেইরূপ দ্বিতীয় বাক্যের অস্বীকৃতি তৃতীয় বাকোরও অন্বীকৃতি--ঘদিও ইছা 
প্রথম বাক্যের অস্বীকৃতি নহে ; কিন্ত থিতীয় বাকোর স্বীকৃতি তৃতীয় বাকে।র ্বীক্ৃতি নহছে__বদিও 
ইহা প্রথম বাক্যের স্বীকৃতি সাপেক্ষ । এইরূপ তৃতীর বাক্যের শ্বীরতি প্রথম ও দ্বিতীয় বাকের 
স্বীকৃতি সাপেক্ষ । অতএব ইহা বলা যায় প্রথম বাক্যটিকে অন্বীকার কয়িলে বা ইহার কোনও 
উপযুক্ত প্রমাণ নাই দেখাইতে পারিলে ছ্িতীর্ন এবং তৃতীত্র বাকা দুইটিকেও অন্বীকার কর! যায়, বা 
তাহাদের যে কোন প্রমাণ লাই তাহা বল| যায়; এবং তৃতীয় বাক)টিকে দ্বীকার করিতে হইলে 
প্রথমত: প্রথম ও স্বিতীল্র বাকা দুইটি যে লিংলংশবন্রপে সত্য তাহা দেখাইতে হুইবে । স্বত্রাং 
হর্শনে অতীক্রিয়াহুতূতির কোন স্বান নাই এইন্ডল সিন্ধান্ত করিতে হইলে প্রথম বাকাটি থে অসতা 
ৰা ইহার যে কোন উপযুক্ত প্রমাণ নাই, ইহা দেখাইলেই চলে ; কিন্তু দর্পনের ক্ষেত অতীন্্রি্বান্ুভূতি 
উপেক্ষণীর্ নহে অবশ্য প্রস্নোজনীয় ইহা দেখাইতে হইলে উপরোক্ত তিনটি বাক্যই যে সত্য তাহ। 
প্রমাণ করিতে হইবে । এখন প্রশ্ন এই থে অতীন্তরিস্বাহভূতির সমর্থকেরা তাহা করিতে পারেন কি, 
বা'করিযা থাকেন কি? বিচার করিয়া দেখা বাউক। 


দার্শনিক সমালোচনায় অতীন্দিয়ানুভূতর স্থান ৭ 


প্রথমেই অতীস্রিয় লম্ত। আছে এই বাকাটি লঈত্বা আলোচনা করিনা দেখা যাউক । এই 
বাক্যটি কি সত্য? ইহার প্রদাণ শি? অতীন্রিাহহূতি ইহার প্রমাণ হইতে পারে না। 
অ্ঠীন্রিঘ্বান্ুতুতিকে প্রমাণ বশিঘ। মনে করিলে সিন্ধান্ত হান! বা (petitio PrincipPii) গোছের 
উদ্ভব হইবে। ইহার অন্ত প্রমাণ প্রয়োর্ন, এবং এই প্রমাণ সম্ভব কি না তাহা দেখিতে হইলে 
ব্মতীন্দ্িঘ্ সত্তা পির অর্থ লাইযাই আলেচন। করা! প্রন্থোজন : 'অভীঙ্তিত্র সততা পদটি অনেকার্খ- 
বাচক । ইহার স্বার! আমর! এটুম ইলেক্ট্রণ প্রভৃতি ইন্দ্িগন্য নহে, অথচ বিজ্ঞানে স্বীকৃত পদার্থ- 
গুলিকে দার্শনিক হো দ্াইইব্বেছ্‌ খাহাদের বৈদিক বন্ত (57৩12006৭ ০১5০1৯) বলিয়াছেন তাছাদের 
বুঝিতে পারি। পুনরায় এই পণের দ্বার! আমর! সামান্ত 07৮2০৮5)) সস্বদ্ধ (11৫০) স্যোতনা 
(maninz) প্রভৃতি ঘৌক্রিক বস্মকেও (1০১০! ০৮j০০৫২) বুঝিতে পারি। উপরস্ত এই পের 
ছারা আমরা বিন্দু (1১০78) সংখ্যা (॥um৷৮ৎ৮) প্রভৃতি গাণিতিক বস্যকেওড (mathematical 
০15009) বুঝিতে পারি। তাহ। ছাড়া এই পদের পার! সানর! আত্ম ঈশ্বর প্রভৃতি আধ্যাব্রিক 
সত্ত৷ বা ধর্শান্তসপ্ঘত বন্ও বুঝিতে পারি। অতএব দেখ! যাইতেছে যে অতীন্তি সত্তা পঙ্চটির 
এক।ধিক অর্থ বর্তমান বা অস্থতঃ চারি প্রকারের অভীভ্রিঘ সহ! সম্ভব | এখন এই চারি প্রকার 
অতীন্তিয় সয়ার মধ্যে কেবল চতুর্থ প্রকার অতীন্তিদ্ সন্ত'রই বাস্তবত! আনাদের আলোচ্য । কারণ 
প্রথম তিন প্রকার অতীক্জিঘ্ সব্ার সহিত ব্বতীহ্িছাহ্ভৃতির কোন সম্পর্কই নাই--তাহাদের 
আলোচনার জগ্ক ইন্দিযাহ্ছছুতি ও বিচারবুষ্টিই যথেষ্ট । অতএব ব্বতীজ্রিয় সত্তার ফোন হুমাণ 
মাহে কি? এই বাক্যের প্রকৃত অর্থ হইল ধর্ম্মণ।স্রসস্মত অতী ছু সন্তার কোন যোগা প্রমাণ আছে 
কি? প্রপঙ্গকমে ইহাও উল্লিখিত হইতে পাবে ঘে বর্তঘান প্রবন্ধে অন্তীহ্রিদ লা বলিতে, বিশেষ 
কিছু বল। ন। হইলে, এই চতুর্থ প্রকার অতীন্ন্ব সাই বুঝিতে হইবে। এখন এই চতুর্থ প্রকার 
অতীন্রি় সত্তার কোন প্রমাণ আছে কি না তাহ। বিচার করিক্া দেখিতে যাইলে দেখ! ঘায় বে 
অতীব্্রিগাহ্ছভুৃতিকে প্রমাণনতপে গ্রহণ না করিলে ইহার কোন প্রমাণ নাই। বর্তমান প্রবন্ধের 
স্ব্পপরিসরে এই চতুর্থ প্রকার অ্বতীন্িন্ত সত্তার প্রমাণ সংক্রান্ত কোন আলোচনা সম্ভব হইতে পারে 
ন(। তবে দর্শনের ইতিহাস লইয়। আলোচন! করিলে দেখা ধায় যে এই প্রকার সত্তার বিশ্বাসী ও 
অবিশ্বাসী উভয় শ্রেণীর দর্শলিকই মনে করেন থে অভীন্িঘাহ্কৃতির আশ্র্ না লইলে এইরূপ তা 
প্রমাণিত ছইতে পারে লা। কিন্তু আমর] পূর্বেই বলিগ্রাছি যে সতীভ্রিদ্বাম্ুহৃতিকে প্রমাণস্বপে 
গ্রহণ করিঘা অতীস্তির সত্তা শ্বীকার করিলে সিন্ধান্ত যাচনা বা ( petitio princiচii ) দোষের উদ্ভব 
হর। স্থতরাং বলা যাইতে পারে ঘে প্রমাণা ভাবে অতীস্রিদ্ লত্তা অসিন্ধ । 

এখন বর্ধমান প্রসঙ্গে বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র বলিঃ! অতীজ্রিঘাহুতূতিকে প্রমাণন্থপে বাবহার 
করায় ঘে চক্রক দোষের উদ্ভব হয় তাহা যদি উপেক্ষাও করা দায় তাহা হুইলে দেখা ঘা যে 
শতীজ্রিয়ামুভূতি কিছুই প্রমাণ করিতে পারে ন/| অতীভ্রিয়াহ্ুতূতির উপর নির্ভর করিছা বিডি 
ব্যক্তি অতীন্িত্ন সত্তা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার মত পোষণ করেন। এক অতীজ্রিয্াছতূতির সহিত 
অপর অতীন্তিহান্্ভূতির সংগতির অভাব অনাছাসেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে | রাসেল ঠিকই বলিহ্বাছেন_ 
“Catholics and not protestants may have visions in which the virgin appears ; 
Christians and Mabommedana but not Buddhists may have great truths revealed 


to them by the Archangel Gabriel; the Chenese mystics of the Tao tell us ae 
৪০৮7৪ P. 


৫৮ দর্শন 


a direct result of their centeal doctrine that all government is bad whereas most 
European and Mahommedan myaties with equal confidence urge submission to 
constituted authority. As regards the points where they diffr ench group 
will argue that the other groups are untrustworthr.* অনেকে অতীন্দিক়াসথভূতিলন্ধ 
অভিজ্ঞতার মধ্যে পার্থত্য অপেক্ষা ইক্যের উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তাহাদের সম্পর্কে 
বক্তব্য এই যে তাহাই যদি হত্ব তাহ! হইলে এই অতীসঙ্টিঘাহুভূতিলন্ধ অভিজ্ঞতা হুইতে অবরোহিত 
লিদ্ধান্কগুলর (১Juc০৮i০n=২ ) মধে) এত পার্থক্য কেন? ইহা ননে করিবার যথেষ্ট +ারণ আছে 
যে অডীস্গিচানুতূতিগন্ধ অভিজ্ঞতার মধ্যে যে কা লক্ষ্য করা যাছ তাহ। ছিছক শাব্দিক ( verb] 
অর্থগত বা তত্বপত নহে । এই জশ্যই আমরা স্বপ্রচেতনার উপর নির্ভর করিত! হেমল কোনও তবভ্ঞান 
লাভ করিতে পারি না, ঠিক সেইকপই আমর! অতীহ্ছথাহ্ভূতির উপর নির্ভর কক্গিছ। কোন তন্বঙঞ।ন) 
লাভ করিতে পারি না। এই জন্তই বলিতে হত যে প্রমাণাভাবে 'অতীভ্রির সত্ত৷ অসিন্ধ । 

দার্শনিক আলোচনার অভীক্িতাহভূতির কোন স্থান নাই-_ইহাই বর্তমান প্রবন্ধের বন্তবা। 
এবং এই উদ্দেশ্যে অতীব্রিত সতা অশিদ্ধ ইহা দেখাইলেই চলে । অতীস্দ্রিয় সত্তা গশনের সামগ্রী 
কি লা বা তাহার আলোচনার জন্য বতীন্দ্িাহুভৃতির উপর নির্ভর করে না এক্কপ কোনও পদ্ধতি 
আছে ফি না তাহা বিচার করিব! দেখিবার প্রয়োজন নাই । তখাপি আলোচনাটিকে পূর্ণাঙ্গ করিবার 
জন্য এই দুইটি বাকাও বিচার করিয়া দেখ। ঘাইতে পারে ॥ 

এখন তর্কের খাতিরে যদি খরিঘা লওয়|া যায় থে অতীজ্িয সত! সিদ্ধ তাহা হইলেও প্রশ্ন 
করা ঘাইতে পারে যে ইহা দর্শনের সামগ্রী কি লা। এই আলোচনা প্রকৃতপক্ষে দর্শনের হবন্থপণলোভনা । 
বর্ধৰান প্রসঙ্গে তাহ। বিশদভাবে করা ঘাইতে পারে 311 কেবল মোটামূটিভাবে নিন্লিখিত কথ! 
কটি বলা যাইতে পারে! দর্শনের সংগা প্রসঙ্গে বাংক্ষন দার্শনিকের তের রবম মত দেখ। যায়। 
বিন্ধ সকলেই ইহ! স্বীকার করেন যে দর্শনের সূল গভীরভাবে জীবনের মধ্যে (প্রোধিত | জীবনের 
চবঘ ব্যাখযাই দর্শন | দর্শনের এইস্প অর্থ করিযা প্রশ্ন করা যাইতে পারে বে ভীবনের চরম ব্যাখ্যার 
অন্ত হতীঙ্ি সত্তা স্বীকার করিতেই হয় কি না। অর্থাৎ অতীন্দ্রিষ সব! প্বীকার না করিয়া 
জীবনকে বাখ্যা কর! যাৱ কি ন।। এই্কপে বিচার করিলে দেখা খায় যে অতীজ্িয্ন সত! দর্শনের 
সাদশ্রী লতে। জীবনের ব্যাধযার জঞ হহ! যদি অবশ্য স্বীকার হইত তাহ। হইলে অতীস্রিয় সত্তার 
প্রমাণাভাব খটিত লা। প্রকৃতপক্ষে ব্দতীন্ডরিয় সন্তা ধর্্মপাধনার সামগ্রী । দৈবচক্রে ইহ! দশলের 
মধো প্রবেশ লাভ করিযাছে এই প্রসঙ্গে দার্শনিক ভিউইর মত প্রপিধা-যোগ্য / তিনি বলেন-__ 
“As I read Plato plitosophy began with some enue of its essentially political 





basis and wiesion a recognition that its probleme were those of the organira- 
tion of a just গাথা order. Bat it soon got lost in dreams of anotber world. 

The task of fulvre philosophy is to clarify men's ideae as to the social and 
moral strifes of their owo day. Its vim is to become, so fur as is humanly 
possible, an organ for dealing with thess conflicts. A catholic aud far-sighted 
theory of the adjnstmeat of the couflicting factore of life ie philosophy.* 
অধ্যাপক ভিউইর এই মতকে পুরাপুরি সমর্থন না করিলেও ইহা যে বিশেষ তাৎপধ্যপূর্ণ তাছা 


দার্শনিক আলোচনায় অতীম্দিয্লামুভূতির স্থান ৫৯ 


স্বীকায় করিতেই হুব । যাহাকে মেটাফিঝিক্স্‌ বলা হয় তাহা বস্তুতঃ দর্শনের সামগ্রী কি না কাহা 
ভাবিবার বিষন্ন । ভিন্বেনার অধ্যাপঞ্চ ২৩1,1৩4এর নিঘ্রোক্ত কথ। কতটি যে উপেক্ষার হালি হাসিব 
উড়াইঘা দিবার নহে তাত! বলাই বাহুল্য । তিনি বলেন,_" What bont Motaphyrice ? 
Tt is evident that our view enlirely precludes the possibility of rach a thins. 
Any cognition we can have of the ‘Being’ of the inmost nature of Lhioge, ia 
gained entirely by the special sciences. They are the true ontoloyy and there 
can be no other. Most of the so-called metaphysical propositions are no proposi- 
tions at all, but meaningless combinations of words aud the reat are uol metaphy- 
sical at oll, they are simply concealed scientific statements the truth or Falsehood 
of which can be ascertanied by the ordinary methods of experience and obecr- 
valion.” কাণ্টের কথা না হয় এই প্রসঙ্গে লাই তোল! হইল । অতএব 'অতীস্সরিচ সততা খে দর্শনের 
সামগ্রী ইহারও প্রমাণাভাব। 
অতীন্দি্ন সহার আলে'চনা অতীস্রিছাচ্ছতূতি স্বীকার না করিয়া শম্ভধ নহে-_<পন আমরা 
এই বাকা)টি বিচার করিতে পারি ৷ হাহ্বারা এই বাক।টিকে সত্য বলিয়! মনে করেন তাহাদের মতে 
চিন্তা ৰা বিচার-বুস্ধি চরম সত্য লাভে অপমর্থ--এই আন্ত অতীভ্রিপ্থাছভূতির প্রয়োজন অনিবার্ধ্য । 
এই বাক/টির বিশদ বিচার প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে কর! যাইতে পারে 'না॥ তবে মোটামুটি 
ভাবে ইহা ধলা যাইতে পারে থে চরম সত্য তথা বিচার বুদ্ধি সম্পর্কে অযোগ্য ধারণাই এইরূপ 
সিদ্ধান্তের কারণ । যেমন শ্রাডলি পরন সংকে ভেদহীন সম্পর্কহীন বলি! মনে করিগ্বাছিলেন 
বলিছাই চিন্ত! ঘে পংম সংকে ডঢালিতে পারে লা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্ত 
পরম সৎ-এর প্রক্কতি সম্পর্কে এই তত্বের ভিত্তি হুইল চেদ বা সম্পর্ক বিরে ভ্রান্ত সিন্ধান্ত । এইন্সপ 
বার্সশ' জীববিজ্ঞান মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের ঘটনাবলী প্রকৃত তাৎপর্ধয উপলদ্ধি লা কিঘাই 
এবং বছক্ষেতে মে সকল ঘটনা বৈচ্ছানি = নহে তাহাদের বৈজ্ঞানিক বলিয়া মনে করিছাই পরম সংকে 
বিচার বুদ্ধির উপর স্বপন কনিয়াছেন ॥ ভাই ইহ) মনে করিবার প্রচুর কারণ ঝহিপ্বাছে যে বিচার 
বুদ্ধির অধোগ/ত! সম্পকিত পিচ্ধান্তগুলি হুবিচারুলন্জ নহে ৷ কেবল তাহাই লহে। ইহারা একটি 
ওরুতবপুণ বিষণ্রে প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ বরে; বর্তমানে বহ দাশনিকই কবিগুরুর ‘সেজুতি’ 
কাবাগ্রন্থের ভাষাত বলিতে আরম্ত করিয়াছেন ‘€রে মন, তুই চিন্তার টালে ধাছিস নে আপনারে 1 
এখন এই কবিতাটির নাম ‘পঙ্গাছনী ৷” এই লামটি বিশেষ তাংপধ্যপূর্ণ । বিচার-বুঞ্ধির উপর 
অনাস্থা পলাগ্রনী মলোবুত্তিঘই পরিচায়ক । ইহা সভ্যতার অস্তিমকালের কথা ঘোষণা! করে। গ্রীক 
দর্শনের ইতিহাস লেখক ষ্টেস্‌ ঠিকই বলিঘ্রাছেন যে গ্রীক সভ্যতার অবসানের যুগেই সংশঙ্গবাদের ও 
অতীজ্রিয্নামভূতিতে আস্বার আবির্ভাব হইহাছিল। অধ্যাপক লাক্কিও ঠিকই বলিঙ্গাছেন হে 
“Civilisatione have perished before in history and any one who examines their 
destruction will find I think that one ofits [undameotal causes is that super- 
stition has taken so firm ahold upon the mind ofa nation that it no longer 
possesses itself the means whereby the 50060১91169 of reason can effect a 


restoration of unity." অতএব বিচার-বুদ্ধিকে নির্বাসিত করা বা তাহাকে গৌণ করিছা 


৬০ দর্শন 


দার্শনিক আলোচনায় অন্ন কোন পক্জতির প্রবর্তন করা দর্শন তথা সভ্যতার শবাছগমনেরই 
নামান্তর | 

পরিশেষে আৰ একটি কথ! চুপি চুপি নিবেদন করিতে, চাহি এবং তাহা হইল এই যে কোন 
দাশনিকই অতীজ্রিয়াহুভূতির উপর আন্তরিক বিশ্বাস পোষণ করেন না। এই বিশ্বাস যদি কোন 
দার্শনিকের আন্তরিক হইত তাহ। হইলে তিনি তাহার মত প্রমাণ করিবার জন্য বিচারবুদ্ধির সাহাঘা 
গ্রহণ করিতেন ন।। কিন্তু দেখ! ঘান ঘে সকল দাশনিকই অর্থাৎ কি ত্রাভ্‌লি, কি বার্গন, কি আচার্য 
শঙ্কর, সকলেই তাহাদের মত প্রমাণ করিবার অস্ত-__বাাখ/ করিবার জন্যই নহে-- বিচারবুদ্ধি প্রত্নোপ 
করেন। তাহাদের অতীন্রিন্নাহ্ুস্তৃতিতে বিশ্বাল আন্তরিক হুইলে তাহার কখনই এইক্ূপ করিতেন 
না। বস্ততঃ অতীন্দিদ্বাহুহূুতির সমর্থকেরা তাহাদের মত প্রমাণ করিবার জন্চ হখনই বি$ারবুদ্ধির 
আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখনই তাহার! স্বীকার করিহ্া লন হে বিচারবুদ্ধিই মুখ, ইহাই প্রদাণ_ 


অতীস্সিত্বাহু সৃতি নহে । 





বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র 


(ত্রৈমাসিক পতিক। ) 
নম বর্ষ, হয় সংখা! ] কার্তিক [ ১৩৫৭ সাল 
সম্পাদকীয্ সমিতি 
অধ্যাপক শ্রসতীন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, এম.এ.» পি-এচ,ডি. 
(প্রধান সম্পাদক ) 
অধ্যাপক শ্রীপরেশনাথ ভটাচান্য, এম.এ. 
অধ্যাপক শ্রীকালীকঞ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম.এ. 
মুল্য ১২ বাধিক মুল্য (ডাকমাশুল সহ ১৫২ 





দলি অগশ্যালন্ :-১৮ সি, রামরতন বস্তু লেন, কলিকাতা-__₹ 





“দর্শন” পত্রিকার কয়েকটি নিয়ম 


১1 ‘দশন’ পত্রিকার বৎসর বৈশাখ হইতে গণনা কর! হইবে। 
২1 বঙ্গীর দর্শন পরিঘচের সভ্যমাত্রই ‘দর্শন’ পত্রিক। বিনামূল্যে পাইবেন) 
৩। বঙ্গীর দর্শন পরিষদের সাধারণ সভ্যদের চাদা-_বাত্বিক ৫২1 
৪1 ‘দর্শন’এর বার্িক মূল্য ( ড।কমাশ্ডলসহ )-_৪, প্রতি সংখ্যার মৃলা--১২। 
বিশেষ দ্রষটব্য__বঙ্গীক্ দর্শন পরিষদ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষের দন্ত নিন্নঠিকানায় পত্র দিতে 
হইবে — 
শ্রীকল্যাশচজ্জ গুপ্ত 
১৮ সি, রামরতন বন্ছ লেন, কলিকাতা-_-৪ 





লেন্স 
বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র 


€ তৈনালিক পত্ৰিক! ) 


পম বস্‌. ৩য় সংখা | কার্তিক { ১৩৫৭ সাল 


স্চীপত্র 
বিথয় লেখক পৃষ্ঠা 
১) দশনে অতীন্তরিয় অনুভূতির স্বান হরিদাস চৌধুরী, এম.এ., ডি ফিল, ১ 
২। স্পিনোক্তার দশন -শীতারকচন্দ রায় ৬ 
৩1 হেগেলায় ও মার্জীয় দ্বদ্দবাদ_-$সতীন্নাথ চক্রবর্তী, এম.এ. ১৬ 


৪1 নিচ্ছ্ান মনের আস্টিহ--স্ীপরেশনাথ হুট্টাচা্ষা, এম .এ. ৬ 





৭ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ] ডকস্প্লি [ কাৰ্তিক, ১৩৫৭ সাল 





দর্শনে অতীন্দ্ৰিয় অনুভুতির স্থান 
উহরিদ(ল চৌধুরী, এম.এ., ডি.কিল. 


দর্শনের প্রবান সনস্যা গুলির নব্য যুদ্িল সহিত অস্ত্র অনুভূতির ফিরব অন্যতন । 
একদিকে 'অতীত্তিক্স অনুভূতিবাদী নিশ্5িত 'এাস্প্রত্তায়ের সহিত দোদণ। করেন, স)লাভের 
একমাত্র পণ হইল অপরোক্ষানং বৃদ্ধি শুধ, 'এপ্তশ্বীন ঘুট্রিক্গাল নিস্তার করির। সেই 
জালের যধোহ্ হুরপাক খায়; অন্যদিকে সাবধানী যুঞিবালী সনে কৰবেন যে. দর্শনে 
প্রতিটি সত্য আসাদের গ্রহণ করিতে হইবে সূদ্ধিযিচাসের কষ্টপাপবে যাচাই করিনা, কেনন) 
অন্ধবিশ্বান বা গৌড়ামির পথ অতি পিচিছল ও বিপঞ্থপ্তনক ৷ একদিকে অতীল্রিয়ান্‌তূতিবাল 
যোদঘণ। করেন, বিশ্বাসে নিলাম কৃষ্ণ, তর্কে বছ দুর, স্রত্রাং যদি পরল সহ্বস্ত লাভ কমিতে 
চাও, তবে বিশ্বাম অটুট রাখ. অন্তরের স্বার খুলিয়া লাও ; অন্যদিকে নিচারপশণ লর্শলিক 
আমাদিগকে সাববান করিয়৷ দেন বে, বিশ্বাস ও অনুভূতির ছিদ্রপথে ধর্মান্ধত৷ 'ও সানসিক 
সংকীর্নত৷ সানুঘকে ‘অধিকার করিয়৷ বসে. স্তরাং দর্শনের প্রধান কাজই হইল স্গতীর 
বিচারের প্র্গীপ্ত লীপশিখ। দু হাতে ভুলিয়া ধর। যেন সভাকে লিখার কৃভক হইতে আলর। 
সহজেই চিনিয়া লইতে পাপি। এসন প্রশ্ন হইল, এই বিতর্কের পক্ষপাঠশ্লয নীনাংসা 
কি? দর্শনে বুদ্ধিবিচারকে আনস। স্তদূর স্বানীনত) দিতে পারি? সতা-নিণ যে 
অতীশ্লিয় অনুভূতিকে আনর। কদর এনং কি ভাবে গ্রহণ করিতে পারি? বর্তনান 
প্রবন্ধে দর্শনে অভীস্তরির অনুভূতির স্থান সন্বন্ধে আমরা দুই এক কখা। আলোচনা করিব। 











'অতীত্ত্বিয় তবণম্পর্ষশয় সক্ষল কণাই অর্থহীন 








দশ নিক্ণলেৰ “ন হীল্লিয অনুভূতির বুল সন্বদ্ধে নানাজূপ মতবাদ আছে ॥ একদল 
দার্শ লিক দশ নে ন-কিছুকেই স্থান দিতে প্রস্তুত নহেন॥ তাহাদের (বিবেচনায় 
সভীল্ছিয় 'অ হইল নিছক পাক্ব-প্রবঞ্চনা। এবং অভীস্দ্িয় তবশম্পকাীর সমন্ত কখাই 





শুধু বিপ্যা নহে, অর্শ হীন প্রলাপবচন |. কাহারো কোন সতকে নিখ্যা বলিলেও উহাকে 
কিছুটা সন্মান দেওয়া হয়, কেনন। নিখ্যার নধ্যে ঠিক যুক্তি দা থাকিলেও যৌক্তিকতার একটা 
আভাস 'আাছে, সতাসস্বদ্ধে একটা লাবী (6061৮4০1912) আছে, এবং নিশ্চিতক্ষপে 


২ দর্শন 


নিধা প্রমাণিত হওয়াৰ পূর্ব পর্যন্ত উহ! সর্বলল-খরঙ্গেয় ।  একপ লতকে শ্রন্ধার সঙ্গে গ্রহণ 
করিস ইশ্রিয়ানুভূতির কষ্টিপাধরে অপস্থা ইচ্ছিযোপানন্তের সাহাঘোযে উহার গত্য-নিখ্যা যাচাই 
করিতে হয়। কিন্ত অভীন্দিয় বস্তসম্পর্র কোন নতকে ই্রিয়লক্জ দ্রোনালোকে' পরীক্ষ। 
করিবার কোন উপায় নাই, অর্থ ত্রক্গপ লত লিপ)! প্রমাণিত হওয়ারও 'অঘোগ্য, সুতরাং 
সর্ধৈব অশ্রন্ধেয । উদাহরণস্বরূপ. আক্কা ব! শ্রচ্গসন্বন্ধে কোন কপ সাধারণ লোকের 
ইল্লিয়লক জ্ঞানের কষ্টিপাপনে যাচাই কনিবার কোন উপায় নাই, সুতরাং উহ! লিখ্যা। 
হইতেও নিকৃষ্ট, সম্পূর্ণ অর্থহীন । বর্তমান কালে অভীস্গিয় প্রত্যক্ষবাদের বিরুদ্ধে 
বিশ্বেঘ ও বিছ্রোহ-প্রচারে যাহারা পক্সসুথ, তাহাদের নধো ন্যায়সাপেক্ষ দৃষ্টবাদীরা 
(Logical ১০910155563) সব চেয়ে বেশী অগ্রসর ও চরলপন্থী । 

একট চিন্তা করিলেই 'আলরা বুঝিতে পালি যে. ‘অপ জীন" কথাটা আপেক্ষিক । যে 
বান্ধি ফন্য হইতে অন্ধ তাহার নিকট ‘বর্ণ ', "আলো" প্রভৃতি পা ভুলি অর্থহীন, কেললা 
অনুক্গপ অনুভূতি হইতে লে বন্ধিত। লায়গাপেক্ষ দৃষ্টবাদীরা যদি গত্যই মলে করেন যে, 
অতীহ্রিয় তহসম্পলীয় আলোচনা অর্দ হীল প্রলাপ-বচন মাত্র, তাহাতে অতীক্তিয় লতাসনূহের 
অণুবাত্র গৌরবহানি হায় না. শুধু ইহাই প্রলাণিত হয় যে. এরূপ আলোচনাল অপ থুহণ করিবার 
নত যোগাত৷ ব) প্রয়োগলীর অভিজ্ঞতা হইতে তাহারা একেবারেই বন্ষিভ। এ কথা ঠিক 
যে অতীশ্রিয় সত্যসন্বদ্ধে সুস্পষ্ট, জাগ্রত অনুভূতি পৃথিবীর অতি অন্ত সংখ্যক বাজির লবোই 
সীমাবদ্ধ ; কিন্ত ন্যুলাধিক অস্পষ্ট ও প্রচ্ছনীভাবে বতীহ্দ্ির অনুভূতি প্রতোক লানুদের 
জীবনকে দ্িরিয়া রহিয়াঙ্ছে, কেনন। অতীশ্ত্িয় সত্যানুভূতিউ তে৷ আকসদ্িতের প্রাণ! সেই 
কারণেই যদিও পৃথিবীর বেশীর ভাগ লোকেরই অতীশ্লিয় তরলম্থান্ে কোন স্মম্পষ্ট অনুভূতি 
নাই তবু গুলি সম্বন্ধে তাহাদের একক্সপ শ্রচ্ধ। ও নিশ্বাস আছে । সাধারণ লোকের আন৷. 
রজ, ঈশ্বর প্রভৃতি সক্বন্ধে সাক্ষাৎ ভ্ঞান নাই বটে. কিন্ত এই কপাগুলি তাহাদের নলের 
তারে এক আশ্চর্য বক্তার তোলে. তাহাদের অন্তর আকৃই করে। যে পরিনাণে নানু তাহার 
জীবন ও নল শান্ত, অনাবিল ও শুত্র করিতে পাত্রে, সেই পরিনাণে অতীশ্রিয় অনুভূতি তাহার 
নিকট স্পষ্ট হইতে স্পষ্ট তর হইয়। উঠে, অতীহ্রির সত্যের দ্যোতি তাহার মানসদর্প পে উদ্ধৃমল 
হইতে উদ্বস্বলতর ক্রপে প্রতিফলিত হয়। সুতরাং অতীশ্রিয় সত্যকে যে অভিজ্ঞতার 
কষ্টিপাথনে বাচাই করিবার স্ণোন উপার নাই, এক্প ৰতবাদ সম্পূর্ণ লিখ্টা। নির্দিষ্ট পথ 
অনুসরণ করিয়া প্রত্যেক সানূণই অতীশ্রিশ্ন সত্যের সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ করিতে সম, 
তাহাত অপ্তমিছিত অল্পট অন্ভূতিকে স্পষ্ট হইতে স্পঈতর কশ্বিয়। তুলিতে সক্ষন। তবে 
সত্য সাক্ষাৎকারের ত্র পণ কুটতর্কের বা নিক্ষল ব!গৃৰিস্তারের পণ নয়, একনিষ্ঠ শ্রবণ, 
অনল ও নিদিধ্যাসলেস্স পণ,_€কলনা। “নৈঘা তর্কেণ নতিরাপনেয়)”', অথবা “লায়নাকা 
প্রবচনেন লত্যো ন লেশয়া ন বহন! শ্র্তেন” ) 


বঅতীন্র্রিয় অনুভূতি বৃদ্ধির অন্ীন এবং গৌণ 


আর একদল দার্শনিক আছেন যাহারা এতীলশ্লিয় সতা স্বীকার করেন বটে, কিন্তু যুক্তির 
উপরে কোন অতীশ্রিয অনুভূতি স্বীকার করিতে শ্রশ্তত লহেন | হেগেলীর দার্শ নিকগণ 


দর্শনে অভীন্তিয় অনুভূতির প্থান ৩ 


সনে করেন যে, এবন কোন তত্ব বাকিতে পান্ধে না বাহ কৃদ্ধিত্ন 'অলবিশন্য । বুদ্ধি-গন্য 
ও বৃদ্ধির জনদিএলয এতক্ভয়েপ্র অধ যে ভেনরেৰ। আসর। সচরাচর টালিয়া পাকি 
তাহাও বৃদ্ধিরই স্দষ্টি। যেই সমূহে বৃদ্ধির পরিধি লিণ য় কপ্রিরা কোন লীলানেখা আলগা 
কন্রনা করি, সেই নূহূর্তে এর মীলান। আমরা আনিক্রল করিয়। যাই | বৃদ্ধি যে শুধু 
বিশ্বের অনস্ত রহপ্য ভেদ করিতে সন তাহাই নয়. পারলাপিক সভা বুদ্ধি স। যুক্তির 
উপালানেই গঠিত। Reality is absolute idea or thought, সতিরাং বুদ্ধির 
নিকট যাহা সুগলপুস বা বুঝিপূর্ণ ভাহা লিশ্চন্তই সত্য, এবং যাহা কিছু সত্য বুদ্ধি নিকট 
তাহাকে ধর। দিতেই হইবে । All that is rational is real and all that 
is real is rational. ইচচী. ক্রিক, প্ৰেল, 'এন্ভূতি, শে অনুভূতি ইল্লিয়-পত হউক 
অথব। অতীক্রিয় হউক, এ সমস্তই যুঞ্রিলয্ন আদ্রসন্বিতের বিভিনু অভি্বান্তি। তপাকপিত 
অতীন্দ্রির অনুভূতির লধ্য দিয়া সত্যাকে 'এানরা যে ভালে পাই তাহ। সতোর শগল্পূর্ণ ও 
বিকৃত ভ্ঞান। দর্শনের স্তরে উপনীত হইয়া বিশুদ্ধ বুদ্ধির লাধ্যলেই শুধু সত্য লিভেকে 
পরিপূর্ণ কূপে ও অবিকুতভাবে প্রকাশ করিতে পারে । 

তব্ত-নিণ ঘ-ব্যাপারে ধুক্তিকে এত বড় স্বান দেওয়া শুধু যে অযৌ[ক্রুক তাচা নহে, যুক্তির 
পক্ষেও উহা লছুদচকর ॥ বুজি যে নিজের দীনতা 'ও অসম্পূর্ণ তা সন্বচ্ধে নিজেই বেশ 
লচেতন। কাণ্ট, ব্বাডচল, বেগ প্রভৃতি [বিশ্যাশ্ড দাশ নিকগণ বৃদ্ধির আত্যত্তন্দীণ দীনতা 
বেশ সুন্পরতাবে ফুটাইয়া তুলিরাছেন। কান্ট বলেন নে, বৃদ্ধিকে বাদ দিয়া ইহ্ছিয়ানুভুতি 
যেনন অন্ধ, ইস্ত্িয়ানুভূতিকে বাদ দিয়া বুদ্ধি তেলনি পঙ্গু 'ও শূনাগর্ভ । আগত সম্বন্ধে বিভিনু 
তথ্য সংখহ করিয়া ইত্্রিয়ানুভূতি যদি জ্ঞানের উপাদান সরবরাহ না করিত, বুদ্ধি শুধু নিজের 
কারিগরি ফলাইয়া জ্ঞাল-সৌধ রচনা করিতে কখনও সঙ্গ হইত না। কিন্ত ইত্ট্রিরোপাশ্ডের 
সাহায্যে বুদ্ধি জ্ঞানের বে সুবৃহৎ্ৎ সৌধ গড়িক্। তোলে, তাহাও হইল শুধু ব্যাবহারিক অগত- 
সম্বন্ধে ভ্ঞান। পারনাধিক' সন্ডা সম্বদ্ধে বৃদ্ধি যখনই অনুসগ্ধানে প্রবৃত্ত হয়, তখনই নালান্্রপ 
আম্মবিরোধের জালে বিজড়িত হইয়া! পড়ে॥ আত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতি তের স্বপক্ষে 'ও 
বিপক্ষে উতয়দিকেই বুদ্ধি সমান 'আপাত-অকাট্য যুক্তির অবতারণা করিয়া নিজের অক্ষলতাটি 
প্রকট করিয়া তোলে । ত্রাডুূলে বলেন বে, বৃদ্ধির লক্ষ্য হইল পরল সত্যকে নিজের সবে লাভ 
করা বা প্রকাশ করা ॥ কিন্ত বুদ্ধির ক্রিয়াপন্ধতিটি এলন যে উহ। কখন ও ধর্ম ও বলার, বিশেছা 
ও হিশেঘণের ভেদ অতিক্রন কন্িযা অখও সত্তায় উপলীত হইতে লম হয় না ; ভ্ঞাতা, ভেতর 
ও জ্ঞানের ভেদ অতিক্রম করিয়৷ বুক্ষি কখনও অথও চেতনা লাভ করিতে পারে লা । বুদ্ধি 
শুধু একটি সর্তে অখণ্ড সান্তা ও অখও চেতনার বহপ্যলোকে প্রবেশ লাভ করিতে পারে, 
সেই সর্ত হইল অহ্বৈতস্বর্ূপের নধ্যে নিজেকে বিপর্ভন দিয়) অভ্ঞাত এক ন্গপান্তক্রে নিম্নের 
সনাধি রচন। কর। । অহৈতের বুকে বুদ্ধির সেই ব্রপান্তরেরই নান হইল অত্ীহ্রিয় অনুভূতি । 
বেগ সস বলেন বে, বৃদ্ধির ধর্ম হইল জ্ঞানের বিঘয়বস্তর চারিদিকে ঘুবিয়া ধুরিয়া৷ অলংখ্য তেদ 
ও সম্পর্কের অন্তহীন জাল ব্রচনা কর? ; উহার সঅস্তলোক ভেদ করিয়৷ স্বব্দপ-রহল্য উদ্ঘাটন 
করিতে বুদ্ধির লা আছে সানথণ্য, না আছে প্ররোদন। বুদ্ধি তি) শুধু আলাদের ব্যাবহান্িক 
ছীবনযাত্রা-নির্বাহের অবলম্বন, ভবজ্ঞান-লাভের একলাত্র পথ হইল অতীত্রিম অনুভূতি, নালা: 
পদ্ধ। বিপচতে ॥ বুদ্ধি প্রজাতির কর্মশালার একটি সুঠাল যস্ত--কিস্ত কর্ের প্রয়োজন যাহাতে 





8 দর্শন 
নিটে, জ্ঞানের লীপশিবা' ত তাহাতে স্বলে লা হ্যাভালের মতে অভীল্দ্িয় অনুভূতি 
হইল বুদ্ধির জর্শেন পাস্থণতি, উভঘের সবো তেন খাক্িলেও বিরোধ নাই. উভয়ের 
নিল লিক স্বাতদ্রা পাকিলেও বিচিহ্ীত। নাই এবং লেইজনাই বুদ্ধি অঙ্গৈতনদনুভূতিন 
নখ লি:ককে হারাই। লিগেকো পূণ তলদপে লাভ করে । লেগ ক্ষিঙ্গ বুদ্ধি ও 
অনুভতিব নধ্ো বৈপরীতা করবনা করিবাচেন। তাঁহার বতে আলালের মানের স্বাভাবিক 
ষুজিপ্রবণতাকে কঙ্ক করিয়া এবং চেতনার খ্রোত বিপরীভ ছিকে প্রবাহিত করিয়। আলরা 
অভীষ্ছিয় '্রনুভূতিন্ত শহ্মান পাই এবং অনুভব করিতে পারি স্যন্টিচপণ্ল বিশ্বপ্রাহের 
হৃদৃম্পম্পন। 

স্থত্রাং দেবা গেল যে, একক বুদ্ধির সাহায্যে আলরা কৰন'ও পারনাধিক সত্তার জ্ঞান লাভ 
করিতে পারি না। পরব জ্ঞান লাভের একনাত্র উপান হইল অপন্দোক্ষ 'অনুভূতি ব। জঅতীন্রিয্ 
অনুভূতি । এই অপনোক্ষানুভূতি বা সাক্ষ!ৎ আম্মভ্ান লাল্ঘের নব্যে ফুটিয়। উঠে অন্তরের 
আত্রতায়, শ্রবণ, মদন ও লিদিধ্যাসনেন সাহায্যে, সত্যনিষ্ঠা, ব্রল্তচর্য ও তপস্যা প্রভাবে । 
তাই উপালিঘদ্‌ বলিগ্াছেন__পতত্যেন লত্যন্রপসা হোঘ আনা, সমাগৃঞ্জানেন খল্চর্ধেণ 
লিতান । কিন্ত দার্শলিক হয়তো মাখ! লাড়িযা বলিবেন যে. ইহা হইল সাক্ষাৎ তত্ভ্ঞানের 
কথা৷, কিন্তু দপ ন তো ‘এর সাক্ষাৎ ভবজ্ঞান নয়, অপ 1২ ধর্ব।নুভূতি (religious ex- 
perience) ব। অতীস্থিয় প্রভাক্ষ (28956708580) অপব। যোগলন্ধ উপলন্ধি নয়,_ 
দশ ন হইল তববিচার, যেপানে যুক্তির অনুশাসনই চরন॥। স্থতরাং দার্শ নিক তত্ববিচারে 
অভীশ্রির অনুভূতিকে লইয়া কি কৰা যাইতে পারে? আনহা বলিব, সাক্ষাৎ তবজ্ঞান 
বা পরন সতযলম্বদ্ধে অনুভূতিকে বাদ পিয়া তববিচার অথ ছীন 'ও শূনাগর্ভ । কিন্ত ত। যাই 
হোক, দাশ নিক২হলে অত্তীশ্রিয্ন অনুভূতিপন্বন্থে খে সব ধোরতর আপত্তি আছে তাহা একটু 
আলোচনা কর। বাকু ।- 


অতীন্ত্রিয় অনুভূতিসম্বক্থে কয়েকটি আপত্তি 


প্রথনতূঃ, অনেকে বলিরা থাকেন যে, 'অতীন্রির অনুভূতি অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং 
বর্ণনাতীত, স্মৃতরাং সুস্পষ্ট ও পরিস্ফুট সত্যের উপাসক দাশ নিকের নিকট উচার ফি লূলা 
থাকিতে পারে? কিন্ত একটু ভাবিলেই দেখী। যাইবে যে, ‘স্পষ্ট’ ও “অস্প্' কথা দুইটি 
আপেক্ষিক। অন্ধের নিকট যাহা অন্ধকার, চক্ষ্ণান্‌ ব্যণ্ডির নিকট তাহা জ্যোতির্ময়, 
সাধারণ লোকের নিকট যাহ। অত্যন্ত অস্পষ্ট ও বোবাাতীত. সত্যন্রষ্ট। প্তদির নিকট 
তাহা স্পট হইতেও স্পষ্টতর, সূর্যের সত স্বয়ংপ্রভ ক? স্বয়ং্যোভি,__"আদিত্যবর্ণ ₹ং তনসঃ 
পরন্তাৎ'। এ শ্বয়ংজোযোতি সত) বৃদ্ধির নিকট অস্পষ্ট, কেলনা বৃদ্ধি যে অবিদ্যারই 
একটি বিকার নাত্র। একপা। সত যে, তাঘার মধ্য দির এ ছে]াতিস্বূপকে সঠিক প্রকাশ 
করা। যায় লা ; কিন্তু ভাঘ৷ বিচিত্র উপারে উহার ইঙ্গিত বহন করিয়া আনিতে পারে 
এবং ভাছাকে অবলম্বন করিয়া বানুঘের মল ক্রযশ: বাজ হইতে অব্যঞ্জের দিকে, অন্ধকার 
হইতে জোতির্লোকের দিকে উঠিয়া যাইতে পারে । পেইজনাই তে! শ্রবণ, মনন ও 
নিদিধ্যাসনের ব্যবস্থা ॥ 


দর্শনে অতান্দ্রয় অন্ুড়াতর স্থান ৫ 


স্বিতীয়তঃ, আপত্তি করা হর যে, আঅভীল্দিয় অনুভূতি তে। যুক্তি অভীত (৪upra 
rational). সুতরাং বৃদ্ধি্র নাধ্যমে উহার 'অগ্থনিহিত সত্যকে অপুলা্র ও প্রকাশ কলা 
কি করিগ্র। সন্ভব £ বৃদ্ধ-নিনিত ভাগা। উহ্বার ইচ্িতই বা কি কঙ্িয়। সহন কলিয়া 
আলিবে ? এই প্বশ্রের্ উত্ত দিতে পিয়। আমাদের নান পড়ে. অধ্যাপক সর্দপল্লী সাপাসুন্কন 
তাঁহাত্ব An Idealist View Of Life খে (১৫৩ পু্ঠান ) একটী স্রল্পদ। কণা 
বলিয়াছেন । কাটি হইল শে, অভীশ্র্রির অণুভূতিলব্ধ স্রোন বিশ্রেঘণাস্থবক সিচাসববাদ্ধির 
অতীত হইতে পারে বিচ্ছু অযৌজিক নহে। “Intuitive knowledge is not 
non-rational, it is only non-conceptual"’. অতীহ্রি অনুভূতির লখে। একটি 
গৃ়তর যৌদ্রিকত৷ ( deeper kind of rationality) আছে এসং ত্র বৌস্িকতার 
আভাস লাভ করিতে হটলে স্তীয আহ্বিচারের নব্য দিলা সালাদেল বুক্ষিকে সসীমের 
গন্ডী হইতে সু করিয়া অগীনের উপযোগী করিয়। ভোল৷ দবকাব । আপুনিক গণিতজগন 
জানেন যে. অনস্রের উপযোগী গণিত (Mathematics of the Infinite) সাহ্তেন 
উপযোগী গণিত (Mathematics of the Finite) হইতে অনেকাংশে শুশক্‌ । 
উদাহরণস্বরূপ, নিদি? সংশ্যাসন্বন্ধে একদা সত্য যে, অংশ কপনও অংশীর গমাল হইতে 
পারে লা (part cannot be equal to the whole) কিন্ত আলিল্fি বা 
অনন্ত সংগ্যা স্বন্ধে উহা পাটে ন৷। ঠিক তেলনি দশ সন্ে আলাদের নালিতে হইবে যে, 
প্রগুনন্তসহচ্ধে হুর্িবিনার যে সলস্ত নিয়ম ( যপ৷ Laws of Identity, Contra- 
diction, Excluded Middle প্ৰভূতি) পাটে, অখণ্ড নত্তনদ্বন্ধে সে সব নিয়ন 
প্রয়োগ করা অযোৌম্রিক, কেননা গেন্ডলি অপণ্ডের নিণুচতঞ্জ যৌভিকতার অনুপযোগা । 
উদাহরণব্বক্সপ, পঝন সত্য একদিকে প্র হইতেও দূরে, অপসদিক্ষে নিকট হইতেও 
নিকটতৰ,--প্রা২ স্মদূরে তদিহাস্তিকে চ__কেননা তিনি যে দেশ-কালের অতীত : অথবা, 
অসন্ত রূপের লধা দির। তিনি নিত্য-অভিব্যভ হইলে ও চির-অব্যভ্ভস্মপে তিনি রহগ্যাৰবৃত। 

তৃতীমতঃ, অনেক দাশ নিক বলেন বে, অতীত্ত্রির অনুভূতি নিতান্তই ব্যক্তিগত 
ব্যাপার, স্তর্বাং দার্শনিক তক্কবিচারে ইহাকে কোন বড় স্থান দেওয়া চলে লা। কিন্তু 
বস্তুত: অতীন্দ্ি্র অনুভূতি বুদ্ধি ব৷ যুক্তি: হইতে নিকৃষ্ট ভান নহে, বুদ্ধি হইতে উৎকৃষ্ট 
এবং গতীরতর যৌভিকতায় সূনুক্গ । সুতরাং যদিও 'এতীশ্রিয় অনুভূতিকে আলর। বান্তি 
বিশেষের অনুভূতিক্ূপে পাই এবং বাঞ্জিবিশেদঘকে এই এনুভূতি লাভ করিতে হয় জীবনব্যাপী 
সাধনার হ্বারা__তবু অভীশ্রির 'এনুভূতির বিছরবস্ত সর্বদ্ষনীন 'ও শাশ্বত 'নতীস্তিয় 
অনুভূতির বাধলে জ্ঞাত। যে পরিলাণে শনাতন ও নর্বক্নীন সত্যের সহিত এক হইয়া 
গিয়া চরন নির্ধ্যক্তিকতা লাভ করে আনরা৷ বুদ্ধির ভুলিতে ত্রক্দপ 'আশা করিতে পারি না, 
কারণ বুদ্ধি কখনে। তেদভ্ঞানবজিত হইয়া কান্ড করিতে পারে না । 

চতুর্বভং, আর একটি আপন্ডি হুইল বে. বিভিন্ন 'অতীস্রিয় অনুভূতিমম্পত্র বানি 
লধো যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়, সুতরাং এভীশ্রিয্ন অনুভূতিকে স্বয়ংসিদ্ধ বল৷ চলে না এবং 
সকল অতী স্ৰিয় অনুভূতি সমান সভ্য হইতে পারে না । তবেই দেখা গেল বে, বিভিন্ন অলীশ্রিয় 
অনুভূতির সত্য-বিথচ) বিচার করিতে হইলে 'দানাদিগকে যুক্তিরই শরণাপন্ন হইতে হুঘ, অথাৎ 
তন্তবিচাবে যুঞ্জিই প্রধান, অতীন্দিক্স অনুভূতি গৌণ মাত্র। কিস্ত এখানে কয়েকটি কথ: 








৬ দৰ্শন 
শিবিষ্টচিভে বালাদের ভাবিরা দেখা দরকার । যুক্তি বদি ভভীশ্রির অনুভূতির প্রাষাণয 
অস্বীকার করিরা সর্শাং লোবিগত ফুল সতাগলি লা লারা বিচানে শ্রবৃন হয় তাহ। 
হইলে ব্(ককে লিঙ্গের চারিদিকে সংকীর্ণ গভ্ভী টালিরা। সংশরবাদ ও 'অক্তেরবাদ্নে অব্যে 
'পনৃত্বা নাত করিতে হর | কাণ্চীঘ দর্শন ইহার উদ্ছল দৃষ্টান্ত । অখণ্ড 'অতীক্রিত 
অনুভূতির প্বালাপা স্বীকার করিরাই শুধ যঞ্ি শিভিনু শশ অনুভুতির সতা-বিশ্যা বিচার করিতে 
নর্থ হয়| তাই 'আচার্ধ শঙ্কর বলিতাছেল, “'শ্চ্তানূগৃহীত এব তর্ক আদরশীয়ত' | আস 
একটি কণা ৷ অতীহ্রির অনুভূতিসাচীরা নিজেরাই এ বিশ্বে সুন সচেতন মে অনুভুতির 
রাজো উচচ হইতে উচচতর, পতীন্র হইতে গতীরতর অনুভূতি আছে । প্রতোক অনুভূতির 
মধ্য দিয়াই পরল সতোর একটি নিশেঘ দিক্‌ 'নাবাদের নিকা: প্রকট হত, কিন্ত সনাশৃঙ্ঞান 
(integral knowledge) লাভ লা হওয়া প্রস্থ পরম লতে।ল সবাঙ্গীণ সাক্ষাৎকার 
হইতে পারে লা) তাই অনুভূতির প্রা প্রবেশ কলগিয়াও তীব্র বিচারের লীপাশিখা। 
'জালাগের মন্বর্ে প্রঘলিত রাখিতে হয় যেন আংশিক লতাকে ালরা। পূর্ণ সত্য বালিরা 
ভ্রব লনা করি, হেল সত্যক্কার অনুভুতিশ্ন আলোর সহিত জাল) সনের কোল সচ্ধবূল 
ধারণ। বা অতান্ত প্রতারকে নিশাইয়া না ফেলি । 'দতীশ্রিত লোকে প্রবেশ করা লালে হুক্তি- 
বিচারকে বিলর্জন দেওব। নহে, উহাকে অভ্যন্ত চিন্তাপারার গৃণ্ডী হইতে নুক্ত' করিরা স্বরং- 
জ্যোতি সতোর অধীনে সক্রিয় কতিয্া তোলা । 

সর্বশেষে মার একটি 'াপান্তর কখা উল্লেখ করা৷ দরকার। হেগেনীর দার্শ নিৰুপণ 
সনে করেন যে, অভীশ্রির 'অনুভূত্তি অন্যান্য বৃত্তি হইতে পৃখক্‌ একা বিশে বৃত্তি নাত্র. 
স্থিতর।ং সতানির্পযনব্যাপারে ইহাকে চরন দিশারীন্পে গ্রহণ করিবার কোন সঙ্গত কারণ 
নাই। কিন্তু এরূপ আপত্তি অতীশ্রিয় অনুভূতিসম্বদ্ধে 'অতান্ত ভ্রান্ত ধারণার উপর 

তষ্তিত। প্রকৃতপক্ষে 'তীশ্র্ির অনুভূতি 'অন্যান্য বৃত্তি হ্তৈ বিচিন্রন্ু একটি বৃত্তি- 
বিশেষ নয়, ইহা হইল সমর সত্তাত্র অন্মর্দ ষ্ট । অধ্যাপক বাধাকুষ্জলের ভাঘার, “Intuition 
is the ultimate vision of our profoundest being.'” (An Idealist 
View of Life, p. 144). ‘‘Both intellect and intuition belong 
to the self. While the former involves a specialised part, 
the latter employs the whole self. The two arc synthesised 
in the self, and their activities are interdependent.” (Ibid, 
P- 153). তাই আসাদের দেশের খাঘিরাও বলিরাছেন যে, সতাকে কনো বুদ্ধির 
প্রখথরত। ৰ ভাবাবেগের প্রচণ্ডতার সাহাবো পাভ করা যার না, লাভ করিতে হর সমগ্র 


সত্তার শুচিতা, একান্রতা ও অন্তর্যূখীনতার অব্য দিরা । 


উপসংহার * 


স্থতরাং দেখ) গেৰ বে, ঝুক্তিবাদের দিক্‌ হইতে দর্শনে ব্যতীশ্রিয় অনুভূতির প্রামাণ্য 
স্বীকার করার বিরুদ্ধে যে সব আপত্তির অবতারণা হইয়ান্কে সেন তেলন ঘুক্তিসহ নহে । 
আসার নলে হর বে, দর্শনে বিচারবুদ্ধির বেন প্ররোছ্গন আছে, অভী্রিয। অনুভূতির ও তেললই 


দর্শনে অত্ীল্রিক অন্মতৃত্তির স্থান ৭ 
শরোদ্ন আাভেে। উভবের লহযোগিতাই ছঠাবে পাশ লিক চিন্তান্য শ্বা“। বিচারবন্ডি 


এখন 'জতীশ্রিক 'নভূতির পাসীকে "বজ্ঞাভকে একস সবাইম্যা ঝাশিস্সা পল পেয়াল 
এনুলারে তত্ত-নিণ ফে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাঘাক্ম নিশ্চিত পরিশতি ইল নাস্তিকত), লাম্পেহবাদ, 
অজ্রৰাদ এনং সর্বশেদে ন্যাযসাসেক্ষ ল্বাদ। আপরপন্ফে আবার অতীশিষৰ অনুভূতি 
যখন আপন শ্ৰেষ্ঠতাৰ পর্বে সিচাৰের শ্ররোভনীযরত। উপেক্ষা করিয়া চলে তখন পলে পদে 
ভর খাকে াংশিক লতাকে পূর্ণ লতার্ূপে গ্রহণ করিবার | তাহ। ছাড়া অনুভূতিল্ধ 
পত্তাক্ষে যদি বুদ্ধির যানাজে প্রকাশ করা ল) তয় তবে উত্যা সর্বজলপঘ্ান্তা কূপ লাভ করিতে 
পাৰে লা, বিচার ও আলোচনার বাহিবেই খাকিহা যায । তাই দর্শ নে সবচেরে বড় প্ররোজন 
হইল ঘৃক্তি 9 সশীশ্বির অনুভূতির লছবোপিত৷ । এইাজলাই 'আানর। পেশি যে. পৃশিবীক 
বড় বড় প্াশলিকগণ-_যেষল প্লেটো ও স্পিলোক্ষা, কাণ্ট ও শেলিং, বাড়লে ও বেশ সঁ. 
শক্ষর ও স্বাসান্ড-_সক্লেট একদিকে ক্ষরধাস বন্ধিসম্পনা, অনাদিক্ষে 'অলনালাবারণ দতীল্গিয 
অনুভূতির 'অবিকারী। 'নতীক্রির অনুভূতি দের পারবাণিক সন্ডালঙ্বন্ধে সাক্ষাৎ ড্রান। 
বৃদ্ধিৰিচাশ্ব এ সাক্ষাং-ভ্রান-লাতে সভারতা কলে. ই ক্রানকে সর্বলোকের বোনগনা কারিয়া 
প্রকাশ কৰে এব" লাল্রাইঝা পাছে বৃক্তিনলক 'হালোচলার প্রকে বেল লানুঘ উহাক্ষে জীবনের 
বিভিন্ন স্বরে ও বিভিন ক্ষেত্রে প্রবোগ করিতে পানে ॥ 


স্পিনোজার দর্শন 
(পূৰ্ব্বাম্ুবৃত্তি ) 
শ্রীভারকচজ্র রায় 


স্পিলোচ্গাৰ গৃষ্থানলীর লাব্যে “Ei০৪'' সব্ৰাপেক্ষ। নূলাবানৃ। Ethi০৪ শব্দের 
অথ চরিত্রলীতি ছশল। লর্প্রলীতি 'আপশ চিত্র কি এনং তাহা লাতের উপায় কি, 
তাশর 'লালোচনাই চর্িত্র-নীতিশাস্ত্রেস উদ্দেশ্য স্পিনোক্ার চt৷i০৪এর উদ্দেশ্য ও 
মূখ্যতঃ তাহাই ॥ কিছ আদর্শ চরিত্র বুঝিতে হইলে মানুদ বস্বত: কি, হাশর স্বরূপ 
কি, তাহার সহিত অনা মানুঘের কি সঙ্দন্ধ, জগতের স্বরূপ কি. প্রভৃতি বিঘয়ের আলোচনা 
অপরিহার্য) । এই জনাই স্পিনোজ। এই সমস্ত বিঘয়ের আলোচনাও কর্িযাছেন। পাঁচ 
অধ্যায়ে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ । প্রথৰ অধ্যায়ে আছে ঈশ্বরের কপা (Concerning God) | 
দ্বিতীয় অধ্যায়ে ‘নাচে ননের প্রকৃতি ও উৎপত্তির কা (Nature and Origin 
of the Mind)I তৃতীয় অধথায়ে চিন্তাবেণের উৎপভি ও প্রকৃতি (Origin and 
Nature of Emotions). চতুর্ব অধ্যায়ে চিভাবেগের শস্ছি (The Strength 
of Emotions), এবং পঞ্চম অবাায়ে বৃদ্ধির শাস্তি (Power of the Intellect) 
বর্ণিত হইয়াডে। 

গ্রন্থের নানকগ্রণ-হইতে স্পটই বোঝা যায় বে, স্পিনোজার নিকট দর্শনের আলোচ্য বিখয় 
নুখাতঃ চগ্রিব্রনীতির সনশা। । এই সনস্য। প্লেটো প্রন উত্থাপিত করিয়াচিলেন। পরাণ - 
পরতান সহিত স্বার্থপরতার যে বিখোধ, সেই বিরোধের নীব্বাংলাই এই সনসা। | ম্পিলোজার 
তন্ধবিদঢা এই লললঢা-পনাপালের্র পাপন । তিনি প্রলাণ কপিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, প্রকৃত 
পক্ষে পৰার্থপররতা ও স্বার্থপর তার মধ্যে বিলোব নাই ; পরের নঙ্গল-হ্বারাই কেবল লিজের 
অল সাদিত হইতে পানে | ইউক্রিডের ক্যাসিতির পদ্ধতি-অবলম্বনে এই গ্রন্থ লিখিত। 
ফলে গ্রন্থ এতই সংক্ষিপ্ত হইয়াছে যে, ইহার প্রত্যেক পঙ্তির জন্য ভাগ্যের প্রয়োজন । 
ইহা। অপেক্ষাও সংক্ষিপ্ত আকারে ভারতীয় দর্শন লিপিবদ্ধ হইয়াছিল । তাহাও অন্ুয়, 
ভাদ্য ও চীকাল সাহায্য ব্যতীত বোধগন্য হর ন৷। Descartes বলিনাছিলেন, 
শণিভেঙ্গ প্রপালীতে ব্যাধ্যাত না হইলে কোনও শীবাংসাকেই শিঃপন্দেহে সভা বলিয়া 
গ্রহণ কর। বায় না। কিন্ত তাঁহার আদর্শ প্রণালী তিনিও সব্্বত্র অবলদ্বন করিতে 
পারেন নাই । এই প্রণালী-বলম্বনের ফলে শ্পিনোজার গ্রন্থ নীররপ হইয়া পড়িয়াছে। 
কস্ত তাঘার সৌন্পর্যয অপেক্ষা সত্যই তাঁহার প্রিয়তগ ছিল। 
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যে ললম্ড পারিভাঘিক শব্দ এই গ্রন্থে বাবহৃত হইয়াছে, তাহার সকলগুলিই স্পিনোজ!) 
মধ্যযুগের দর্শনশান্গ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আধুনিক দর্শনে নেন্বলে Reality 
(পরবার্থ )-শব্দ ব্যবহৃত হয়, সেণানে তিনি ব্যবহার করিয়াছেন Substance । 
Complete অর্ধে ব্যবহার করিয়াছেন Perfect ॥ Object্বলে [deatum, 
Subjectively লে Objectively এবং Objectively্লে Formally শব্দ 
বাবহৃত হইয়াছে। এইজন্য তাঁহাত্ব ব্রচনান্্র অর্থবোব দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। 
ম্পিলোলাকে বুঝিতে হইলে বিশেদ চেষ্টার প্রয়োজন। তাঁহার জীবনের পরিণত 
চিন্তার ফল এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে ) করত পাঠ করিয়া গেলে তাহা বুঝিতে পানা 
যায় না। কোনও অংশ বর্জন করিলে পরের অংশ বোপগন্য হইবে না। পলগ্র 
প্রন্থখশানা পড়িয়া শে করিবার পূর্ব্বে কোনও অংশই সম্পূর্ণভাবে বোমা যায় মা। 
০০১ বলিয়াছেন, thi০৪এর কোনও পড়স্কির আপা যদি পাঠকেল লালে অস্পষ্ট 
থাকে, তাহা হইলে তিনি শ্পিনোলাক্ষে সম্পূর্ণ বৃঝিয়াছেল বলা যার না। স্পিনোলা) 
নিজেও পাঠক্ষ-সবাজকে আস্রে আন্ডে অগ্রসর হইতে এবং গ্রন্থ শেঘ করিবাস পূর্বে 
কোনও লত-গঠন লা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। Wil Durant লিবিয়াছেন, 
“'গ্রন্থশান৷ একবাত্রে পড়িয়৷ কেলিবেন না. অল্প অন্ত করিয়া পড়িবেল। গর্ব শেদ 
হইলে মনে করিবেন যে, গ্রন্থ বঝিতে আব্রন্ত ক্গিয়াছেন সাত্র। ইহার পে Pollock 
অপৰ! 3197088১65২ অপব। অন্য কাহারও লিপিত ভাঙা পড়ুন। ভাঘা শেঘ শ্ররিয়া 
Eti০৪ পুনরায় পড়.ন। তথখন ইহার নপ্যে নূতন আলোর সন্ধান পাইবেন । ন্বিতীয়বার 
পাঠ সনাপু হইলে চিবজীবন 'দাপনি দর্শ সশা'স্বেস 'অন্রাণী হউযা। বাকিবেন ) 
স্পিনোজার দর্শন তিনটি সালান্য প্রত্যয়ের (০961983) উপল প্রতিষ্ঠিত । এই 
তিন প্রতাযের সংক্তা (35506610789) হইতে, নাকড়সার দেহ হইতে উর্ণার নত তীহার 
পনগ্র দর্শন বাহির হইয়া আসিয়াছে ।  ইউক্রিড যেনন কতক গুলি সংজ্ঞা ও স্বতঃগিস্ক প্রতিজ্ঞ 
হইতে তাঁহাপ্র জ্যানিতির সনস্ত তত্ব নিক্র্ষণ করিয়াছেন, তেলনি স্পিনোভা তিল প্রত্যয়ের 
সংজ্ঞা হইতে তাঁহার সনগ্র দর্শন উত্তাবন করিৱাছেন। এই তিনটি প্রতাক্--(১) Subs- 
tance, (২) Attribute s (৩) Mode Descartes “Substance” 
শব্দের যে সংজ্ঞা দিয়াছিলেন, ম্পিনোছ। তাহাই গ্রহণ করিখাছেন । যাহাৰ অস্তিত্ব অন্য 
কিছুর উপর নির্ভর করে না, তাহ। 5ub3an০৪ (সং)। [স্পনোআার হতে এই 
সংজ্ঞা গ্রহণ করিলে একাধিক $খu৮3৷৷০০ থাকিতে পারে ন৷। যাহার অ|স্তত্ব অন্য 
কিছুর উপর নির্ভর করে না, তাহা অসীন. অসস্তপাৰ ; তাহা লপীল হইতে পারে না; 
অন্য কোলও পণার্শ-স্থাবা তাহা লীলাবঙ্ছগ হইতে পারে লা, অখব। অন্য কিছুই তাহার 
ভিতর পক্ষে অপবিহার্টা হইতে পীরে না ॥ অস্তিত্বের অনানিরপেক্ষ শক্তির 
(absolute power to cXiSt) অর্থ হ্বয়ন্তু, সন্ত, ম্বয়ংসিক্গ সন্তা-_যে সত্তা অন্য 
কিছুর অপেক্ষা করে না। 'দন্য কোনও পদার্থে তাহার সীলা অথবা! ব্যতিরেক (॥e8৭- 
610) থাকিতে পারে লা। কেবল অলীল পপার্থই এতাদৃশ সন্ভাবান্‌ Substance 
হইতে পারে । অপীনের বছত্ধ অগস্তব__একের অধিক অপীন পদার্থ থাকিতে পাবে লা। 
কেননা বহুসংখ্যক অসীলের যাদি অস্তিত্ব থাকিত, তাহা হইলে একটি অপীহকে অন্য অসীম 
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হইতে পৃপক্‌ করা যাইত লা। তেল যদি না খানে, তাহা। হইলে একটি হইতে অল্যটিকে 
ভিন বল৷ যায় ন৷ ; তাহাব। অভিনু, একই । Descartes একাধিক Substance এক্স 
বর্ণ'ল। করিয়াছেন, কিন্ত 'অলীর বহুসংব্যক'__ইহ। একটি স্ব-বিবোধী (self-contrn- 
dictory) উক্তি লাঝ। কেবললাত্র একটি 511562709এর অস্তিত্ব সন্তবপর, _€লই 
Substance শম্পৃর্ণ ভাবেই অলীল ॥ যে সকল৷ ললীল দ্রবা আলর) ইচ্লিয়গ্বারে প্রান্ত 
হই, তাহাদের = স্তিত্বেস জনা এইটক্ূপ একটি স্বংসিদ্ধ অস্থিতীয় ১u১৪(৯০০এর প্ররোক্ষন । 
কেবললাব্র সগীন পলপা আছে, অলী নাই. বাহানা অন্য পলাপ কর্তৃক উতপন্ন ও অনা 
পসাশের উপর নির্ভরশীল, তাহারা আছে. কিন্তু যাহা স্বয়ংিদ্ধ ও স্বপ্রতিষ্ঠ (5৪) 
subsistent) তাহাক অভ্তিহ লাই. ইহা স্ব-বিলোদী উঠ্ৰি। অসঙ্গ (absolute) 
5ubstanceই যাবতীয় পত্তার কাবণ। ইহারই কেবল বাস্তব (৪০0॥u৪]), অলপেক্ষ 
সমতা আজে । প্রতোক সলীন পদার্থের সন্ত৷ ইহাতেই নিহিত। এই সত্তা-বরজিত 
কিছুই নাই ॥ সকলই উভার সহিত সম্বন্ধ । যাবতীয় সতী ইহার অদ্বর্গ ত, কেনন৷ 
ইহার পার্শ্মে অনা স্বয়ংসিদ্ধ পদার্ণ কিছু লাই । ইহাকে যাবতীয় সম্ভার কারণ ধলিলে ঠিক 
হইবে না; ইহাই যাবতীয় সত্ত৷। প্রতোক বিশিষ্ঠ গত্ত৷ এই সাবিক (universal) 
Substanceএর বাক্তিত্বাপন্র ভাব। এই সাবিক্ 58086817০০ তাহাৰ অস্তানহিত 
নিয়তি (1৫০০330১) ক্শতঃ স্বীয় অসীৰ সতাকে সবার 'অপৰিলেয় পরিনাণে প্রপারিত 
করে এবং আপনার নধ্যে সস্তার যাবতীয় ক্রপকে ধারণ করে। এই এক ও 'ছন্ধতীয় 
8009697,0৪কে স্পিনোক্া ঈশ্বস্্র লালে অভিহিত করিযাছেন | এই ঈশুর খুষ্ধার্থের 
ঈশ্বর নহেল, ব্যক্তিস্বাপন পুক্ষৰ (personal (২০৭) নহেন। তিনি আগখকো 
ইচছাবশে সৃষ্ট করেন নাই । আদিতে কিছুই ছিল না, ঈশ্বর ইচছা করিলেন এবং 
তাহাব ফলে স্বতশ্ব গত উতপন্ু হইল, ইহা। নহে । আগত ঈশ্ববেরই প্রকাশ ভিন অলা 
কিছু নহে । ঘাহার৷ জগতে ত্রশ্থরিক সত্তার পরিণাল (%০০1676) ভিশ্র অনা কিছু 
দেখিতে পান, স্পিনোজা। তীহাদিগকে উপহাস কর্রিয়াছেল। তাঁহাদের নত দ্বৈতমূলক । 
সেই মতে যাবতীস্ পদার্ের একত্ব বিনষ্ট হয় ; জগতের স্বতন্ব স্বাধীন সত স্বীকার করিতে 
হন, এবং ঈশ্বরের এককর্ঠৃত্ব অস্বীকৃত হয়। জগত ঈশ্বরের পার্শ্বে স্বতগ্রভাবে অবস্থিত 
লহে--_ইহ! ঈশ্বরের স্বল্পলশীল সত্তার বিকিরণ (emanation) | "সে গত্ত৷ স্বরূপতঃ 
প্রলীর। টশ্বর সকল পদার্থের 50036510051 ঈশ্বর এক ও অন্থিতীয়, এবং যাবতীয় 
পাখি একটি নাত্র 9৪$৪1)৩৪ বর্তষান, এই দূই উক্ধির ব্যে প্রভেদ নাই ৷ 
90179918705 ( সৎপদাৰ্থ )-সম্বদ্ধে ম্পিনোজার উক্তি বিস্তারিতভাবে বদিত হইল । 
এই 2৯803687109 কি, সে-সম্বদ্ধে বহু গবেছপী। হইয়াছে । Substanceএর স্বরূপ 
কি-_এই প্রশের উত্তর সহজসাধ্য নহে। উপনিদদে ব্রক্ষতকে 'সতাং ভ্রানত অলম্তং” 
বলা হইয়াছে, তাঁহাকে “সত্চিৎ্আনদ্দ"-স্বন্ষপ বলা হইয়াছে । কিন্ত স্পিলোক্দা এ 
প্রকারে 90798687)08এর কোনও স্বরূপ নির্দেশ করেন নাই । তাহার কারণ, তাঁহার 
হতে কোনও পদার্থের সংজ্ঞ।, (definition) নির্দেশ করিতে হইলে সংজ্ঞার নধ্যে 
উল্ত পদার্ধের অবাবহিত কারণের উল্লেখ করিতে হয়। কিন্তু Subওtan০eএর বহিস্থ 
কোনও কারণ নাই । ম্পিনোদার সতে All determination is negation 
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অর্থাৎ কোনও পাপ কে কোনও বিশেঘণ-হ্থান্া। বিশেদিত কপ্রিলেই তাহাতে অন্য 
কোন কিছুর অস্তি অস্বীকার করবা হর ॥ বিশেহীকপণ-হ্বারা, পদার্থের সত্তার শব্বতঃ 
সাধিত হয়, তাহা-হ্থালা আপেক্ষিক অসবকে (relative non-being) স্বীকার কলা 
হয়। কোনও পার্কে বিশেষীকৃত করার অর্থ তাহাকে সত্তার একটা অংশ হইতে 
স্বত্ব করা, তাহাকে সীবা-্থানা আবদ্ধ কৰা । পদার্থের সংগল-নির্দেশের (definition) 
অর্থ তাহার সীলার নির্দেশ করা । "কোনও ডব্য হরিং-বর্ণ '' বলিলে তাহাকে রক্ত, 
পীত ও অন্যান্য বর্ণ যুক্ত ডব্য হইতে পৃপক্‌ কনা হয় ; কোনও দ্রব্যক্কে ভালে। বলিলে 
তাহাকে নম্প দ্রব্য হইতে পৃথক্‌ করা হয়। কোনও পদার্থ নিদ্দিষ্ট পীলাক্স সধ্যে আবদ্ধ ' 
বলা আর “'লেই পদার্থ সেই সীনার বাহিরে বর্তলান'" ইহা অস্বীকার করা একই কথা! 
উহা হরি২" ইহার 'অর্থ 'উহ্া পীত নহে বলা ॥ কোনও পদার্খে কোনও গুণের আরোপ 
করিলেই সেই গুণের বিপল্ীীত গুপের বর্জলানত। অস্বীকার করা হয়। (Negation= 
Denial). All determination is negalion— এই তন্তু স্পিলোলগার দর্শনের 
গোড়ার কাথা । 

80095697860 কোনও [বশে নামে অভিহিত করিলে তাহাকে সপীলে পার্ণত 
করা হয় । সুতরাং উহার সম্বন্ধে কেবল নেতিবাচক উত্তিই হইতে পাস্লে। Substance 
ইহ) নয়, উহা। নয়, এইক্সপ বল৷ চলে। ২01১5687৮০৪এর বাহি;ন্ত কোনও কাপ্রণ 
নাই. উহ্ছা বছ নয়, বিভাজ্য নৱ, এইভাবে উহার বর্ণনা করা যায্স। Substance যে 
এক ও অন্বিতীয়, তাহা বলিতেও স্পিনোজ। সঞ্ধচিত! কেলনা। 'এক'কে সংখ্যাবাচক 
খলিরা সনে করা খাইতে পারে ॥ তাহা কম্িলে বনে হইতে পারে ইহাল্র বিপরীত বছর 
অস্তিত্ব আছে | বে সকল বিশেদপ-হ্ারা ১/৮9৮%৭)০০এর নিজের সহিত সম্বন্ধ ব্যক্ত 
হয়, কেবল সেই সকল বিশেঘণই ইহার সন্বদ্ধে ব্যবহৃত হইতে পারে। এই অর্থেই 
স্পিনোক্ষা বলিয্নাছেন_5u৮৪০৪৷৷০০ তাহার নিজের কারণ (causa 533) স্বযগ্ত.। 
তাহার শ্বব্ষপই সন্তা । ১॥b3t৯n০০তে যখন সনাতন (91977781) বলিয়াছেন, তখনও 
শ্রী একই অর্থ ব্যক্ত হইয়াছে । কেননা” তাহার নিকট 'সনাতনত্ব' ও Substanceএলর 
সম্ভা একই অর্থবোধক । জ্যালিতিকখণ জাৰিতিক ক্ষেত্রের বন্দর গুলিকে সনাতন বলেন, 
কেনন! এক এক ক্ষেত্রের সংভ্ঞা-স্থারাই তাহার ধর্ম গুলি প্রবাণিত হয় । ব্রিভুজের কোণ- 
সমষ্টি বে দুই সবকোণের সনান, ইহ! ত্রিভুক্দের ত্রিভুক্ষত্ধেরই ফল । ত্রিভুজের ত্রিভুজত্ব 
বেলন সনাতন. তাহার এই ধর্মও তেলনি সনাতন |. 881১865:005এর শসংস্ঞ। অনুসারে 
সত্তাই হখল তাহার স্বরূপ, তখন এই সন্ত ত্রিভুজের ভ্রিভুজন্বের সতই শলাতন | 
Ethic০ওএর প্রথম খণ্ডের গল প্রতিজ্ঞায় আছে__অস্তিত্ব 91১৪1৪5০6এর স্বক্থপের 
অন্তর্গত (existence appertains to the nature of Substance)! 
ভষ্ঠ প্রতিজ্রায় প্রবাণিত হইয়াছে, কোনও Substance অন্য Substance-দ্বার। 
উৎপন্ন হইতে পারে লা। অর্থাৎ Sখub৪t৪০০ তাহার নিখেরই কারণ | "নিজের 
কারণ'এর সংজ্ঞার বলা হইয়াছে __সত্ত৷ যাহার স্বক্পের (59521)98) অন্তর্গত তাহাই 
নিজের কারণ। সুতর।ং 550১30৯1809 সনাতন পদার্খ । “অসঈন' বিশেঘণও স্পিনোছ। 
980১90900৩-সন্থন্ধে প্রয়োগ করিরাছেন। অসীসত্ব ও প্রকৃত সত্তার অর্থ তাহার 
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নিকট একা ॥। যখন তিনি ঈশ্বরকে স্বাদীন বলিয়াছেন, তখনও এ একই অর্থ প্রকাশ 
কানিযাছেন | অং বহিংস্ক কোনও শাঞি-কর্হৃক তিনি প্রভাবিত হন না । তিনি তাহার 
স্বনূপের অনুগত (in agreement with himscif), অর্থা্ তাহার শত্ত। ও তাহার 
প্রকৃতির [নিয়ন পরস্পর গানক্রসা-যুক্ত। 5u৮৪t০n০০-সব্দের প্রকৃতিতপ্রতায়গত অর্থ__ 
যাহা লিশ্রে অবস্থিত ; এই দূশ্যনান পরিণামশীল জগতের পণ্চান্দেশে যে নিত্য পদার্থ 
বর্নাল, তাহাকেই ম্পিলোচ্ 5U৮5৪৷৷০০ বলিয়াছেন। বস্তর উপালান পদার্থকে তিনি 
Substance বলেন লাই ; কাষ্ঠনিশ্রিত আসনের উপাদান যেনন কাষ্ঠ, লেইক্সপ জগতের 
উপালান জড় বস্তুকে তিনি Sখub3(n০৪ নান দান করেল নাই । কাহারও বজ্তুতার বিঘয় 
বর্ণন। করিতে গিয়। যবন তাহার 987১3687১09 এর উল্লেখ করা হয়, তখন Substance 
শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, স্পিলোজা তদনুক্ষপ অর্থে উত্ত শব্দের বাবহার করিয়াছেন বলিয়। 
সনে হয়। এক চিঠিতে তিনি নিবিয়াছিলেন. প্রকৃতি অর্পে অনেকে পুর্ীভূত ড় পদার্থ 
বুঝিয়া খাকেন ; সে অর্খে তিনি প্রকৃতি 'ও ঈশ্বর-শব্লের বাবহার করেন লাই । কোনও গ্রন্থের 
মৰ্ম্ম যেনন গ্রন্থের প্রত্যেক অংশেই অন্স্যৃত খাকে, তেললি জগতের $u৮stan৫e জগতের 
প্রতোক অণু-পরনাণুতে অনুস্যত। গ্রশ্থের স্ব তাহার উপাদান লয় ; গ্রশ্থের অবয়ব শব্দ, 
শব্দের অবয়ব অক্ষর, এই সকলই গ্রশ্থের উপাপান ॥ কিন গ্রশ্থের যাহা 'সার", তাহাই তাহার 
Substance তেনলি অগতের বিশিষ্ট বস্তসকল তাহার উপাদান, অণু-্পরনাপু 
তাহার উপাদান, কিস্ত তাহার 90/5৮%7708 নয়। যে অশব্দ, অস্পর্শ, 'অন্মপ, অরস, 
অগন্ধবৎ, অব্যর পদাথ” এই সনস্ত বিশিষ্ট বস্ত্র ও অপু-পরনাণু-স্থার) প্রকাশিত হুর, তাহাই 
Substance 

(২) Descartes ঈশ্বর ব্যতীত আরও দূইপ্রকার 93১98687505 স্বীকার করিয়া 
ছিলেন__নলনশীল (thinking) Substance এবং দেহযুত্ (bodily) Subs- 
tancel এই দ্বিবিব 5ub৪tan০eকে তিনি ঈশ্বর-কন্ভুক স্থ্ট বলিয়াছিলেন। 
মননশীল Substanceএর স্বক্প t॥০u৪দ ( চিন্তা, ননন ), দেহযুঞ্র Substance 
স্বরূপ বিস্তার (5%970819)) | এই হ্বিবিধ Substance চিন্তাশীল Substance 
এবং দেহযুক্ত Substance— চিৎ ও জড়-_ স্বযঘংসিদ্ ও দ্বপ্রতিষ্ঠ না হইলেও, তাহারা 
জশ্বরকর্তৃক স্ট হইলে ও, - Descartes Substance-ব্দের অর্থ কথক্চিৎ সম্ধীর্ণ 
করিক। তাহাদিগকে ও 98199887909 বলিয়াছিলেন । শ্পিলোজা। thought এবং exten- 
৪i0০nকে এক অস্থিতীয় 98010965709 এর গুণ (2৮/:2৮৪) বলিয়াছেন, তাহাদিগের 
স্বাতস্ত্রা স্বীকার করেন নাই । 8800969২১০5 আসাদের নিকট thought ও exten- 
৪1০9 ক্ষপেই প্রকাশিত ; অনা কোনও ক্রপে আলবা তাহার দেখা পাই লা। কিন্তু 
এই ছুই গুণের সহিত 8৮199627০5এর সন্বন্থ কি? 801969,002এর যদি এই দুই 
গুণ ভিন্র অন্য কোনও গুণ না থাকিত, তাহা হইলে এই দুই গুপু-খারা তাহা বিশিষ্ট 
হইয়া পড়িত, এবং তাহার সংজ্ঞার সহিত বিরোধ উপস্থিত হইত, তাহার অমীনত্বও সঙ্ধুচিত 
হইত। 580093087209এর গুণের সংখ্যা অনস্ত ; তাহাদের মধ্যে thought ও exten- 
৪i০nই কেবল 'জলাদের বুদ্ধিগ্রাহ্য। ইহা যদি হয়, “thought এবং extensionএর 
মধ্যে 55158697599এর সত্তা যদি অবসিত ন! হর, তাহা হইলে বলিতে হয়, মানবের 
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বুদ্ধির সোক্ষর্যোর জন্য 5॥৮৪৷০n০০ এ দুই পে আপনাকে ক্মপারিত করে, আপনাকে 
thought < extensiona বিভক্ত কনে 1৮ 

বুদ্ধি যাহা 863607500এস 'শ্বস্থপ বলিয়৷ লোপ কবে, স্পিনোজা তাহাকেই 
Attribute বা গুণ বলিক্া্ছেন । সুতরাং Thought 3 Extension এই দুই 
গুণ লানবেন বুদ্ধির নিকট 59২)1১5(7)০০ কোন্‌ কোন্‌ ক্ষপে প্রকাশিত হয়, তাহাই 
লাত্র প্রকাশ করে। কিন্তু $1১516,205 এইক্ষপ কোনও পিপি? ক্রপে লিঃশেছিত 
হইয়। যায় ন৷। সুতরাং 5Substan০০ হইতে স্বত্ব কোনও বৃদ্ধির নিকট Substance 
যেন্ষপে প্রকাশিত হয়, Attribute তাহাই নাত্র ব্যক্ত করে বলিতে হবে বুদ্ধি 
যে Substanceকে কেবল Thought ও Extension ক্গপেই লেগিতে পায়, 
তাহাতে Substanceএর ক্ষতিবৃদ্ধি শাই। কেললা। Substanceasx Attributes 
অসংখ্য । অর্পাং যতপ্ুকার শপ পাঁকিতে পারে, তাহারা যদি সীলাব্যপ্রক লা হয় 
(limitation), তাহা হইলে Subs5tan০০এর মে সকল গুপই আচে, মনে বক্সা 
যাইতে পারে । নানবীয় বুদ্িই কেবল উক্ত দুই গুণ 5u৮৪৯॥০০এ আরোপ করে; 
তহ্ছাতীত যে অন্য গুণের 'আন্বোপ করে না, তাহার কারণ এই যে. লালবীর বুদ্ধির 
আর যত গুণের ধারণা আছে, তাহাদের র্পে ইহাবাই কেবল বনস্মত: আস্তিহব্যঞক, 
বাপ্তবত্ব-প্রকাশক (actually positive or expressive of reality) 
Substanceকে যখন ৮h০u৪ht-ওণাট্িত দেখি তখন বৃদ্ধির নিকট Substance 
চিৎ্স্বক্মপ, যখন exen৷৪i০n-গুণান্বত দেবি, তখন জতস্বরূপ । বস্ত্র: এই দুই গুণ 
Substance যেক্কপে আলাদের নিকট প্রকাশিত হয়, তাহান অভিজ্ঞতালঙ্ক (em piri- 
cally derived) বণ নালাত্র, Subওtan০eএল ব্বহ্গপের সহিত তুলনায় অনুপযোগী । 
Substance এই দুই গুণের অন্তরালে লিবির্বশেষ অসীলন্্পে বর্ত্বান, কোনও বিশিষ্ট 
প্রত্যয্ন-স্বার৷ তাহাকে বিশেদিত করা যার না। 8১9691509 স্বত্পতঃ কি, তাহা 
এই জুণদ্বয-্বারা বান্র হয় লা। “অ-সঙক্গ Substance এবং উক্ত গুণস্বয়ে তাহা যে 
বিশিষ্ট রূপে প্রকাশিত হয়, তাহার মধ্যে ল্পিলোন্স। কোনও যোগস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে 
পারেন লাই ।"শা 

Extension 3 Thought পরস্পর বিভিন্ুধন্থী । একই Substanceএর 
গুণ হইলেও, তাহারা পরস্পর নিরপেক্ষ, যে ৪07১3127১০5 তাহার। প্রকাশ করে, 
তাহার নতই অন্য-নিকপেক্ষ । Thought ( চিন্তা. নন, ভাবলা ) ও Extension 
(ব্যাপ্তি, জড়) এর উপর পারস্পরিক কোনও প্রভাব থাকিতে পারে লা । যাহা জড়, 
তাহার কারণ ছড় ভিন্ন কিছু হইতে পারে না। যাহ। আন্মিক (57১15368891), তাহার 
আত্মিক ( যেলল প্রত্যয়, ইচ্ছা প্রভৃতি ) ভিন অন্য কারণ থাকা 'অসস্তব। আতস্তাহগ উপর 
জড়ের ক্রিয়া যেলন অপত্তব, আড়ের উপর আমরা ক্রিয়া তেলনি অসস্বব। এই পর্যন্ত 





= 8০1,%০819ঃএব এই উক্তির লহিত' ‘সাবকানাং হিভার্থ।র বচ্ছশো ক্ষপ-কছলা'" ( “ব্দ্মণো'' এখানে 
ক্রর্ততরি ঘষ্টী } এই বচনটির ভুলনা করা বাইতে পারে ॥ 
1 Ibid. 
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Descartesএর পহিত শ্পিলোছার লিল আছে । কিন্তু 5809607306এর দিক হইতে 
দেখিতে গেলে উতয় গুণের সধ্যে কোল ও তেদ নাই, উভয়ের লধ্যে পূর্ণ সানা ও সলবন্ভিতা 
(parallelism) বর্তলান। একই 55155697১00 উভয় গুণে বর্ভবাল, একই পদার্থ 
উভযঘ্ন ভণের বিবিধ বিকারের মধ্যে বর্তলান॥ বৃত্তের প্রত্যয় ও বৃত্ত একই পদার্থ, 
একই সার (০৪571০6) উভয়েই বর্তনান ।  ০০১/৫০৮-সন্বদ্ধে সে পদার্থ 'প্রতায়" 
Extension-সব্বন্ধে 'বৃত্ত'। আহিতীয় পদার্থ হইতে পদাখের একই অন্তহীন শ্রেচী 
(৪0705) উদ্ভূত । এই শ্ৰেচীর অন্তর্ণত পদার্থ সকল উভয়ন্রপী, তাহাদিগকে Exten- 
5i০nএলর বিকার বলা যায়, Thouঢhtএর বিকালও বলা যার | Substunceaর 
সত প্রত্োক পলার্ধেরই Extension ও Thought-_এই দুই জপ আছে। প্রত্যেক 
আক্মিক ক্ষপের (spiritual £০₹৷৷). দৈহিক ক্প (০০rp০r৮e০]) আছে, প্রতোক 
দৈহিক রূপের আক্সিক রূপ আছে। প্রকৃতি ও পুরুঘ (Nature and Spirit) 
বিভিন্ বটে, কিন্তু পরস্পর হইতে বিচিছনু নস্ন। স্পাই তাহারা একসঙ্গে বর্তবান, 
বস্তু ও তাহার প্রত্যয় বিঘয় 'ও বিষয়ীর নত অবিচিনছনন । বিঘয় বিছন্ীর নধ্যে 
প্রতিবিদ্বিত হয়, বাহ্য জগ অন্তর্জগতে ‘প্রতায়'ক্কূপে প্রতিফলিত হয়। Thought 
ও Extension যদি প্রতি বিন্দুতে অবিভাঙ্গর্ষপে অভিনব না হইত, তাহা হইলে জগৎ 
একই পদাখ হইতে উৎপন্ু বল৷ যাইত ন৷। দেহ ও জীবাত্বার স্বন্ধও এইক্ূপ। এই 
একত প্রকৃতির মধ্যে সর্বত্র বিদ্যনান, যদিও বিভিন্ন পরিনাণে। Descarteত দেহ 
'ও আবার নধ্যে সম্বন্ধের সবল্যার সনাধান করিতে পারেন নাই । উভগত্নের একত্ব-শ্বার৷ 
স্পিনোজা। এই সনস্যার সনাধান করিয়াছেন। যেলন অন্যত্র তেমনি যানুঘে, Extension 
ও Thought এমনভাবে নিলিত আছে, যে তাহাদিগকে পৃথক্‌ করা। অসম্ভব । বেদনা 
(feeling) ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের (perception) লক্ষে শ্বরং-সংবেদ্য প্রস্ঞাও (self- 
conscious Reason) লানূদের thought এর অন্তর্গত । দেহ ও তাহার মাধামে 
ক্রিয়াবান্‌ বাহাজগ্খ যে সংবেদনের বিছর, স্পিনোজা তাহাকেই জীবায়্। বলিরাছেন। 
যাহার অবস্থা ও যাহার উপর উৎপন্ন ক্রিয়৷ জীবাস্মায় প্রতিফলিত হইয়া প্রানের 
নিমগ্ন হয়, তাহাই পেহ । কিস্ত একের উপর ল্য প্রভাব নাই। বত্বার উপর 
দেহের কোনও ক্রিয়া নাই, দেহের উপর আত্মার কোনও ক্রিয়া নাই। আত্ম ও দেহ 
একই পদার্থ ; দেহে ব্যাধিরূপে, আকা চেতন-চিন্ত/(conscious thought )রূপে 
প্রকাশিত। তাহাদের ক্mপেরই কেবল প্রভেদ। 

Attribute শব্দের সংল্ঞায় স্পিনোজ বলিয়াছেন, বুদ্ধিতে যাহা Substanceএর 
গার বলিয়া প্রতীত হয়. তাহাই attribute । কিন্ত Substanceএর যে সংজ্ঞা 
দিয়াছেন, তাহ! হইতে তাহার 06৮2৩ সম্বন্ধে কোনও ধারণাই করা যায না। 
যাহার ধারণার জন্য অন্য কোনও বস্তুর ধারণার প্রয়োজন হয় লা, তাহাই Substance— 
এই সংজ্ঞা হইতে ব্যাপ্তি ও চিন্তা বে Sub৪t৪n০০এর গুণ, তাহা অনুনান করা অসম্ভব । 
বৃত্তের সংজ্ঞ৷। হইতে তাহার বর্শ্মের অনুমান সম্ভবপর ॥ কিন্ত 3508157708এক্র সংজ্ঞা 
হইতে তাহার ধর্দ্ম বা গণের অনুনান করা যায় ন৷। ব্যাপ্তি ও চিন্তা আনাদেন বুদ্ধির নিকট 
9519868509এর সার বলিয়। প্রতীত হয় সত্য, কিন্তু অভিভ্তত। হইতেই আবাদের 


স্পিলোজার দর্শন ১৫ 


ব্যাণ্ডি ও চিন্তার ভ্রাল লাভ হয় ; অন্য কোনও বস্তর প্রত্যয় হইতে ইহাদের উৎপত্তি হয় লা। 
এইজনা এবং ইহারা আসীন বলিয়া 'আলরা। 5U৮৪(a৷৷০০এর নধ্যে তাহাদিগকে স্থাপন 
কশ্রি। ব্যান্তি 'ও চিন্তা ব্যতীত 5805128)00এ আর যে সকল গুণ আচে, 51099- 
65000এর সংস্ঞ। হইতে তাহাদের অনুবান করাও অসম্ভব । প্রশ্ব উঠিতে পান্রে_ ব্যাপ্তি 
ও চিন্তা গুণের আরোপ স্থান 5Su৮b৪t৪n৷০কে সীনাবদ্ধ করা হয় ক্কিনা | কিন্ত উভয় 
গুপই অলীন এবং তাহার। বিক্ষদ্ধবন্টরী বলিয়া, শীলাবন্ধতাব প্রশ্ব উ্গিতে পানে লা। যাহা 
ব্যাপ্তি নহে, তাহাই বন চিন্তা, খাহ। চিন্তা নহে. তাহাই মপন ব্যাস্ত, তপন উভয় গুপেন্স 
আরোপে সীমাবদ্ধতার প্রশ্ন উঠিতে পানে না । 81১367509এপ্র অসংশ্য শুর নো 
অন্য কোন ৪৭3 ব্যাপ্তি 9 চিন্তা নহে । ৪১৮96%8১০০ সমস্থ গুণের আসান, 
সুতরাং এই সকল গুপেস্র 'সারোপ স্ধারা তাহার 'অপীলহ্গ সন্চিত হয় না। কিন্ত এইন্সপ 
বিরুদ্ধধন্রী 'অলংখ্ায পের একত্র সনাবেশ সম্ভবপর হইলেও তাহাদেন্সর একীভবন সন্্বপর 
কিনা__বিভিনুবুশী অসংপা গুণের সলবায়ে জগতের একন্-লাধন সন্্রবপন কিলা__ 
সে প্র স্বতস্ত । 


(€(ক্রলশঃ ) 


হেগেলীয় ও মাক্সীয়ি দ্ন্্ববাদ 
ধ্রীসভীত্রনাথ চক্রবর্তী, এম.এ. 


ভূমিকা 


ভার্মান দার্শনিক হেগেল শুধু জার্ধালীর নন. শর্বকালের, সর্বদেশের শ্রেষ্ঠ বনীহীদের 
লধ্যে 'অলাতন। ইউরোপীয় তালবাদ হেগেল-দর্শনে চরন পরিণতি লাভ করে। 
প্লেটে, আবিষ্টল, কাণ্ট, শেলিং, ফিক্টে প্রভৃতি দার্শ লিকেরা'ও বিভিন্ন সবয়ে লানাভানে 
তাববাদী দর্শন প্রতিষ্ী করিয়াছিলেন, কিন্ত হেগেলেন নৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি ইউরোপের 
দর্শলালোচনার বিভিন্ব ধারার সলন্বর্র করিয়। যে প্রচ্বাদ প্রতিপণ্ করেন, তাহার 'খও 
ন্প ও বিরাটত্ব বাস্তবিকই বিশ্যয়কর । 

ইউরোপীয় ভাববাদের চরম বিকাশ যেনন হেগেলনদর্শনে ইউরোপীয় বস্তবাদের চরন 
উত্বরর্থ তেললি মান্দ্রীয় দর্শনে | কার্ল নার্স্স দর্শ নশাস্তরের কৃতী ছাত্র ছিলেন ও দর্শ নালোচনার 
ফল হিসাবে 'ডাক্তার" উপাধি পান। নার্স দর্শন, ইতিহাস, আইল, রাজনীতি. অর্থ নীতি 
প্রভৃতি শাস্ত্রে অস্যনান্য পাণ্ডিত ছিলেন এবং বিপ্লবী খ্বমিক আন্দোলনে যোগ দিয়া নিজের 
জ্ঞান ও কর্মের লহায়তায় এক আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন এবং এ আন্দোলনের এক 
বিপ্রবী তব গড়িয়া তোলেন । ১৯১৭ সালের কুশবিপ্রুব লাক্দীয় তন্বের উপরই প্রতিষ্ঠিত 
ছিল। মাও সে ভুং-এল নেত্র সম্প্রতি লহাচীনে যে গণতান্ত্রিক বিপ্লুব সংসাধিত হইয়াছে, 
তাহাও লাকী তবের উপর প্রতিষিত। মার্ক্স 'হন্নূলক বস্তবাদ' প্রতিপন্ন করেন। 
হেশোল-দর্শনের সারাংশ, ফায়ারবাকের মূল বন্তব্য এবং ইউরোপীয়" দর্শনের ইতিহাসে 
অভীতের যাহা। কিছু যুক্তিসহ, এ সনস্ত কিছুই লাক্সাঁয় দর্শনের বিকাশে কাজ করিয়াছে। 
লেনিন দেখাইয়াছেন যে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রধান তিনটি চিন্তাধারা-_অর্প।ও (১) সাবেধশি 
জার্ান দর্শন, (3) সাবেকী বৃটিশ অর্থনীতি এবং (৩) ফরাসী সলাজতম্ববাদ ও 
সাধারণভাবে ফরালীদেশের বিপুবী মতবাদ-_এই তিনটিই নার্সের হাতে নবন্দপ ধারণ করে 
এবং নিষ্ঠার সহিত নার্স্স “আধুনিক বন্্বাদ'' ও “বৈভঞানিক সলাজতত্ঝাদ'” গড়িয়া 
তোলেন ।* 

+ নাক্সের এইক্ষপ নহাসূলা দান থাকিলেও একখা। ঠিক যে, নার্ক্স হেখেলের নত এক 
স্বয়ংসম্পূর্ণ দর্শন রানিয়। যান নাই। হেগেল যেলন লুনিয়ন্তিভাবে তাঁহার অধ্যাত্মতত 
ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন মার্ক্স সেই বরকল কোন বিশেষ এক বা একাধিক পুস্তকে তাঁহার 
দাশ নিক নতেশ্র আলোচনা করেন লাই | সার্ক্স বিশ্বাস করিতেন যে, রাজনীতি, অথ নীতি 
ও সনান-ন্্পান্তরের তত্রকথ৷ বাদ দিয়া বিজ্ঞান-অতিক্রমী দর্শন রচনা করা অসবীচীন । 





» পি Marz"—Mars-Engsla-Marzism—Lonin. p. 19. 


হেগেলীয় ও মাক্সীয় ঘস্ববাদ ১৭ 


দশ নালোচনার উদ্দেশ্য-সম্পর্কে সাবেবশি দার্শ নিকদেশ্ব সহিত নার্স্সে প্র নৌলিক প্রভেদ ছিল । 
সাধাস্গণভাবে দার্শ নিকস্বা বনে ক্রেন বে. দর্শ লালোচনার উদ্দেশা হইল তব্-অধিএল, জগত 
ও জীনন-সম্পার্কে যে সনন্ত্র বিভিন্র সনস্যা। রহিয়াছে তাছাদেশ্ব সৈয্তায়িক বিচার | জগতকে 
নিম্পৃহ, নিরাশক্ক জ্রোনীত্র চোখে দেখা এবং জগতেন বান্তবিকতা অপবা। অবাস্তবিকত। 
নিন্গপণ করাই দাশ নিকেল কাজ ॥ লাক্পের মত ছিল প্রত । তাহার মতে দার্শনিকের নূল 
কর্তব্য হইল ফগ--রূপান্তর-ব্যাপারে মাহাব্য কলা ॥ অবশ জগতকে ক্রপাপ্থপিত করিবার 
জন্য তব-অধিগল প্রয়োজন ; কিন্ত সামাচ্ছিক কর্শবপ্রচে্টা-জতিকলী লিশুচ্চ তহ"আলিগল শুধু 
নিশ্বায়োমলীন্র নসস-___নিশ্ষলও বশটে। কাছেই শালেকশ দার্শনিকাদের বিরুক্ষে নারদ 
আভিযোগ এই যে, তাহার জগ২ক্ষে শিপু ব্যাশ্যা কিলার চেষ্টাই করিয্ান্ছেন পচ আসল 
প্রশ্ন হইল লগকে কুপান্তপ্িত কলা । “The philosophers have only 
interpreted the world differently, the point is to change 6১৮ 


আলোচনা-পদ্ধতি_ হেগেল ও মার্স 


হেগেল তাঁহার দীর্ঘলীবলব্যাপী সাধনায় যে যছ্ধবাদ প্রতিপন্ু করেন, তাহার সনগ্রত৷ 
ও অপগুত! বাস্তবিকই বিস্ময়কর । Phenomenology of Spirit হইতে আর্ত 
করিয়া Logic, Philosophy. of History, History of Philosophy 
প্রভৃতি দর্শ নগ্স্থের লাধ্যনে হেগেল তাঁহার ভাববাদী ভীবনকেদ দৃঢ় ভিন্তির উপর প্রতিষ্ঠ। 
করেন। অধ্যাপকজীবনের প্রচুর অবসর ও শাস্ত, নিবিরোধী দৈনন্দিন জীবনের একটি 
সুহূর্ডও হেগেল নষ্ট কক্সেন নাই । অসাধারণ ননীঘার সাথে অনুকূল পল্নিবেশ সংবুক্ত হাওয়ায় 
হেগেল নিরলসভাবে দর্শ নালোচনার স্থযোগ পাইয়াছিলেন, এবং এই স্তযোগের সম্পূর্ণ 
সঙ্ধ্যবহার কারিমা ভিনি ইউরোপীর তাববাদকে: এক চনন উতকর্থের ভরে উন্নীত করেল। 
কিন্ত লাক্টের অবস্থা ছিল স্বত্ব । বিপ্রুবীন্ অনিশ্চিত দারিদ্রাক্রি্ট জীবন. আন্তর্জাতিক 
খালিক আল্পোলন গড়িয়৷ ভুলিঝাস জন্য নিরবচিছনর সংগা. অবসরের এক অভাব__ 
এই ছিল মার্স্মের পরিবেশ । এই গনস্ত কারণে মার্ক্স হেগেলেব লত স্ুসংবদ্ধভাবে তাহার 
দর্শন কোন এক বা একাধিক পুস্তকে আলোচনা করিত পাঙ্গেন নাই । লাক্স অনেক 
আলোচনাই প্রতিপাক্ষেক্স উত্তর হিসাবে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া দার্শ নিকের নিস্পৃহ ভাব 
লে সন 'দালোচনায় নাই। প্রতিপক্ষকে পরাভূত করিবার চন্য মাৰ্স লেখনী বারণ 
কম্িতেন এবং েইজন্য তাহার লেখায় আক্রনণ. শ্রেঘ, ব্যঙ্গ প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায় । 

মান্সেব্র দার্শনিক মত তাঁহার বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে । Capi- 
€এর প্রন খণ্ডের নুখবন্ধে মার্ক্স হেগেলের ভাববাদের মহিত তাঁহার 'হন্বাত্বক 
বস্তবাদ'-এর পার্থক্য বিশদভাবে আলোচন) করিয়াছেন। এ গ্রন্থের বছ স্থানে নার্ক্স 
প্ন্বায়্ক বস্তবাদ'-এর ব্যাখাও করিয়াছেন ॥ , প্রব্ধোর মত বগুনপ্রসঙ্গে Poverty 





* ০৬০৪ on Fouerbach—K. Marz. 
৯1758 P. 


১৮ দৰ্শন 


of Philosophyতেও লাক্স 'ভায়ালেকটিকস' লইয়া আলোচনা কনর্িয়াচেন। তাছাড়া 
Critique of Political Economy, The German Ideology, Theses 
on Feuerbach, The Holy Family প্রভৃতি প্ৰস্থে এবং অন্যত্র নার্স হেশেলীয় 
ভাববাদ ও ফায়ারসাকেল প্রচ্ছন্ন ভাববাদ পণ্ডন করিয়া তাহার দর্শন প্রতিষ্টা করেল । 
মান্য দর্শন প্লানীতি, অর্পণ নীতি, ইতিহাস প্রভৃতির সহিত অসিচেহুদ্যভাবে জড়িত ॥ 
কাজেই সাব্কী ধরনের বিশুদ্ধ ভবনিভোপা নাকে বর দশ নে লাই । লাক্টের তে জ্ঞান ও 
কর্টের, তব ও প্রযোশের সার্থক সনুচচয়েই দর্শন ফলপ্রসূ হইতে পারে ॥ কাজেই 
প্রকোগবাজিত, বিশুদ্ধ দাশ নিক বিচার তিনি কপনও করেন লাই । 


মাক্সীয় দর্শনের পরিসর 


একা উল্লেৰ করা প্রর্োজন যে. বান্সী় দর্শন অর্থ 1২ 'দবন্বাস্তক বস্তবাদ' শুধু নাকের 
একার কথী। সহে ॥ ''ব্বন্বাস্বক বন্বাদ" আন্তর্জাতিক শনিক আন্দোলনের তন্বগত বলিয়াদ 
এবং লান্স্স, এক্ষেনৃস্্‌, লেনিন, ষ্টালিন এই নিশ্বদর্শ সের উদ্গাত) । মার্স্সেস আজীবন সঙ্ু 
ও সহযোগী একের Anti-Duhring, Dialcctics of Nature, Ludwig 
Feuerbach প্রভৃতি পুস্তকে স্বন্থবাদ লইর বিস্তৃত ব্বালোচন৷ করেন এবং বিশেঘভাবে 
বৈজ্ঞানিক তথ্য আলোচনা করিত নান্দায় দর্শ নকে সনৃদ্ধ করিয়। তোলেন । নার্স্স ও এদে্স্‌ 
সনবেতভাবে হেগেলীয় দ্বপ্বাদের ভাববাদ বর্তন করিয়া স্বন্যসাদকে নবক্ষপে প্রতিষ্ঠিত 
করেন- বন্তত্বগৎ ও ইতিহাসের ব্যাখ্যায় ছড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগ করিয়া নতুন দর্শ ল রচলা 
করেন ॥ লেনিন লাবর্ম ও এক্ষেন্সের সুযোগ্য শিষ্য ছিলেন। বর্তনান যুগে পরিপ্রেক্ষিতে 
আলোচনা করিশ্লা লেনিন নাদ্দ্রীয় দর্শলক্কে আরও সমৃক্ষ করিয়া তোলেন । আধুনিক যুগে 
লেলিল-শিঘ্য ষ্টালিলের হাতে পড়িয়৷ মা্্স বাদ আারও সনুদ্ধ হই) উঠিয়াডে । কাজেই 
'মাক্সীর  ছন্যবাদ' বলিলে মার্ক্স -এঞজ্জেন্য্-লেলিম-ষ্টালিন বে মৃতবাদের উদ্‌গাত। সেই 
মতবাদকেই বুঝিতে হইবে । 


এঁতিহাঁসিক পটভূমি 


অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী দরশনের যুগে এবং তাহান্ব পক্ুবন্তাঁ কালে বে নতুন জার্মান 
দর্শনের বিকাশ হইতে থাকে, সেই দর্শনবান্রার পরিণতি হয় হেগেল-দর্শনে | হেগেল- 
দর্শনের অভিলবন্ধ এই নে, চিন্তুনক্রিযার চরন প্রকাশ হিপাবে দ্বস্ববাদ এ দর্শলে স্বীকৃত 
হুয়। প্রাচীন গ্রীক দার্শ নিকেন্সা অলেকেই স্বভাবসিদ্ধ ছস্ববাদী ছিলেন এবং গ্রীক লার্শ নিক- 
দের অন্যতল আ্যারিঈটল গ্রন্থবাদী চিন্তাবারার মৌলিক বৈশিষ্টযওলি নোটানুষ্টি বিশ্লেখণও 
করিয়াছিলেল। আধুনিক ইউরোপীয় দার্শনিকদের নব্যেও দেকার্ত, ম্পিনোক্ষা প্রভৃতি 
কোন না কোনভাবে স্বস্যবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন । হঁহাদের চিন্তাধারার 2, শান ক্রটি ছিল 
এই যে, ইহা অধ্যাঝাবাদী চিন্তাধারা (metaphysical mode of €1817300716)-বার। 
প্রভাবাশ্বিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিকদের দর্শ লালোচনী করিলেও 


হেগেলীয় ও মার্স খস্মবাদ ১৯ 


এ কথার বাখার্ঘা প্রবান্িত হইবে । এই সব দার্শলিকেরা বস্তঘর্গংকে পর্ুম্পরসম্পর্ক- 
বিহীন, বিচ্ছিন্র, সম্পূর্ন স্বাৰীন বস্তপুঞ্জেত্ৰ আকস্মিক সনাবেশ বলিল! ৰসে করিতেন ; 
নিশ্বাস করিতেন বে, বিশ্বপ্বক্ৃতি অচল এবং সনাতন । কাছেই বন্মন্র রহস্য বুঝিবার 
ছনঃ তাহাকে যে পরিবেশের সম্পর্কে, অন্যান্য বস্তর সনদে তাহার ‘অপরিহার্ষ্য সম্পর্কের প্রতি 
দৃষ্ট রাশিয়া, গ্রহণ করিতে হইবে, এ সত্য ভাহাত্রা উপলব্ধি কপরিতেল ন) । বস্তু 
পত্িশীলত৷, জগতের পরিবর্ডনশীলতা। ধরিতে ল। পারায় এসব দার্শ সিকের। সনে করিতেন 
বস্ত্র ঘাব্িক এসং অপস্থিণাৰী, লিতা এবং অনৈতিহালিক । 

ডাকুইনের ক্রলশ্িবর্ভনবাদ এই অব্যান্তবাদী [চন্বাসান্যার বনিয়াদ অনেকাংশে নষ্ট ক্রিয়া 
দেয়। কাণ্টেপ্র সীহারিকাতব্বেত্র (nebular theory) দৌলতে নিউটনের নিশ্চল, 
স্বাপু জগতের তভিত্তিও অনেকখালি দূর্বল হইয়। পড়ে । জীবল্রাজ্জোর ক্রসসিকাশতত্ত ও 
কাণ্টের সৌন্রদ্দগর্তের ইতিহাসের কাহিনী যাস্রিক দৃষ্টভঙ্গীর্ স্থলে যে হ্বন্বসাদী দৃষ্টিভঙ্ষীর 
বলিঙগাপ সৃষ্টি করিতেছিল, হেগেলের দর্শনে শেই ছন্দ পৃখন শাপক ক্মপ পায়। 
সধুলিককালে হেগেলই পুল দার্শ নিক্ষভাবে প্রতিপন্ন ক্রেন যে, ভগ পর্রিবর্ডনশীল, 
পশ্রিণাম ও ন্পান্তর ইহাস্র বন্দর । প্রকৃতির সাজে). ইতিহাসের যডশালাত্র, অস্থলোকে, সর্বত্র 
গতিশীলতা ও পরিবর্ভন (নিদ্যবান । পে নিরস্ত্র 
পরান. ভাঙ্গাগড়া, 'আাবির্ভীক ও তি:রাভাব, নিকাশ ও বিলয় জগতের পর্ব । এই 
পরিবর্তনের ও নিকাশেক্ব ইতিহাস শুপু সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্র ঘটনাপুরের আকস্মিক সমাবেশ 
নহে ; জগতের প্রতিটি বস্তুর সন্ছে অহনার প্রকৃতিগত সংযোগ আছে এবং লগত সিচিত্র- 
ক্মপিণী হইলেও সলগ্রভাবে সুসংহত 

হালব-সমাজেরও রূপান্তর 'নাছে। ইতিহাসের বারাপথে সমাজ লিভিন্ুক্ধপ ধারণ 
করিতেছে_ মোত-প্রবাহের সত বহিয়াই চলিয়াছে । ইতিহাস শুধু কাগুভ্ঞালহাদ, সহিংস 
আচন্সণের বুর্ণাবর্তই নয়. 'অযংখ্য বণ্ড খণ্ড তবের জগাবিছুড়ীও নয় । ইতিহাসের একটী 
সনগ্র কূপ রহিয়াছে ; পও এ. শিচিছনন ঘটলাবলীর বসো এক সনা কূপ. একটি মূল বারার 
সন্ধান, পা ওয়াটাই হেগেলেপ্র হ্বন্্সাদের বৈশিষ্ট । ইতিহাসের লারাপণে বে নানবতার 
ন্দপান্তর ঘটিতেছে, আপাতদুষ্টিতে পন্রিচিছন্ু ঘটনাস্ন পিছনে থে ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট 
ক্রপ রহিয়াছে, হেগেল সুনিপুণভাবে এই তত্ত আলোচনা করেন। 


হেগেল ও মাক্সেরি সম্পর্ক 


হোগেলেন সাখে নান্স বাদের সম্পর্ক কি এ (বিঘয়ে মতভেদ ব্রহিয়াছে। বাণ ষ্টাইনপ্রনুখ 
সোস্যাল ডিনোক্রেট্র। বার্স্স কে দোদ দিরা বলিতেন, “সান্্র হেগেলীর দ্বন্থবাদের আলে 
জড়াইরা। পড়িরাছেন।'' তাহাদের হতে বাক্স হেগেলীয় শ্বন্থবাদের চশলা পারিয়৷ বস্থ- 
জগতকে দেখিয়াছেল, কাছেই বন্তত্র আসল ্বস্থপ ধরিতে পারেন লাই । কাজে কাডেই 
নাক এবন বিপ্লবী সিহ্মান্ডে পৌচিয়াভিলেন বাহার সহিত বাস্তবের কোন সম্পর্ক লাই । 
মার্ক্স বাদের সহিত হেগেলীর ভাববাদী ডাবালেকর্টিকের কোন সম্পর্ক থাকিতে পাসে না 
এবং ভারালেকটিক-কে বাদ দিয়াই নার্স বাদকে দীড়াইততে হইবে । অনাদিকে ফাাসিজনের 


২৬ দর্শন 


তন্বব্যাখ্যাতা নব্য হেগেলপক্ছীদের মতে মার্স্স ও হেগেলের মধ্যে কোন গ্রকার লংযোগ- 
সূত্ৰই নাই : কারণ হেগেল ছিলেন 'ভাবলাদী" আর বাক্স ছিলেন শিক্রভুখ 'বস্তবাদী'। 
তাববাদ ও বস্তবাদের মধ্যে যোগসূত্র সন্ধান করিতে হাওয়া শূর্বত) নাত্র ।* 

মার্ক্স ও এলের্ম্‌ যে হেগেলের নিকট ঝ্যশী হলেন এ বিঘছে কোন সন্পেহ 
লাই । হেগেলীয় দশ নের ও৭ ও দোদ-সম্পর্কে তাহারা সম্পর্ণ সচেতন ছিলেন ॥ হেগেলের 
অপূর্ব লনীনা, হেগেল-প্শনের ব্যাপকতা ও প্রশাত্, হোখেলেস ভীক্ষ বৃদ্ধির ওুঁছু ল্য 
স্বীকার করিতে নার্স -ও এক্ষেবুফ কোন দিন কার্পণ্য করেল নাই । তদানীসত্তন জামান 
চিন্তানায়কদ্েরে তুলনায় হেখেলেন্স অননাযাবারণ প্রতিভার কা নাক ও এজেলুসূ বতবান 
শ্বীকান্র করিয়ছেন । অবশ্য তাহারা ইহা ও দেশাইযাচ্ছেল যে, হেগেলে সব্দগ্রাসী শ্রঙ্গ 
বাদের সহিত তাহার হন্দবাদের বিরোধ বরাপসই চিল । . শান ও একেব্যু হেথেল-দর্শ দের 
অনোতিগাসিক পরতন্ের বিক্ঙ্গে লিন্গণভি্জশ্বু সংগ 
পদ্ধতির বিপ্রবী প্রগতিশীল তাৎপর্বদদস্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন চিলেন। হেগেলেন 'ব্রহ্মবাদ* 
ও 'ডাগালেকটিক' যে পৰ্রস্পরবিরোধী__হেগেল-দর্শ নের যে দূটা দিক-_একটি বিলী 
ন্পরাহ রক্ষণশীল-_এ বিষয় লইয়া একের Ludwig Feucrbaclhএ দিশদ এালোচশা 
করিয়াছেন । তাঁহার লতে দ্বন্বান্তক দর্শনের তাৎপর্য জদূত্র-প্রারী ॥ একবার দ্বন্বান্তকত। 
স্বীকার করিলে বোঝা যাইবে যে. জাগতে নিত্য. শাশ্বত পলাশ কিছুই লাই ; সমস্ত কিছুই 
যে ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল. 'পরনতব, 'নানবতার [চিরস্তন বস্কা “খুব ন্যায়’ প্রভৃতি 
যে মায়িক, লিবিলবিশ্ব যে গতিচক্কল. শ্বন্থৰাদের দৌলতে এ সতাই ফুটিরা উঠিবে। 
(So this dialectical philosophy dissolves all conceptions of final, 
absolute truth and of a final absolute state of humanity 
corresponding to it. For it nothing is final, absolute, sacred. 
It reveals the transitory character of everything and in 
everything.}} অথচ ব্রক্ষণশীলতার জন্য হেগেল এ গিগ্ধান্তে আলিতে পারেন নাই। 
নার্ক্স-এঙ্গেনৃস্‌ হেপেল-দশ সনের এই বৈপ্রবিক দিক্টিকে গ্রহণ করিয়। বিজ্ঞান, ইতিহাস 
প্রভৃতি আলোচন। করিয়া প্রন্থবাদকে বিদ্ঞোনের্ কোঠায় উন্নীত করেন । মার্ক্স -এক্দেল্ুসের 
কৃতিত্ব এই যে, জানান ভাববাদী পর্শনের কবল হইতে সচেতন প্বন্ববাদকে তাহারা উদ্ধার 
করেন এবং প্রকৃতি ও ইতিহাসের বস্তবাদী দৃষ্টতঙ্গীর সহিত দ্বন্ববাদের সলন্বয় ঘটাইন্সা 
“্রন্থা্কক বস্বাদ' প্রতিপন্ু করেন ॥ (Marx and I were pretty well the 
only people to rescue conscious dialectics from German idealist 
philosophy and apply it in the materialist conception of 
nature and history.) 








+ Marxism and Modern Thought—aArticlo by Bukharin (Rontlolge). 
{1 Ludwig Feuorbach—Engols, p. 20. 
3 Anti-Dakring—Engsle, Preface. p. 19. 


হেগেলীল ও মান্দ্রায় হম্ববাদ ২১ 
হেগেলের অলৈতিহাসিক 'পরব্র্গ এর স্থলে নান্্র-এলেল্সু 'বান্ডব লগত অর 


করেন । প্রকৃতপাক্ষে, বান্ট্র-এলেবৃস্‌ হেগেলের নিক গনী হইলেও হেগেলীয় অন্ববাদের 
শাসটুক্‌ লইয়াছেন এবং উহার ভাববাদ বর্ন করিয়া স্বন্বকাদাকে নবর্ূপ দান করিয়াচেন। 


দ্বন্দবাদ 





হন্যবাদ" কপাটি উংবাজী 'ডায়ালেস্থা্'-এব প্রতি- হিসাবে ব্যবহৃত হয় ॥ 
‘ডায়ালেক্‌টিক' শব্লটিপ্র উত্পত্তি হইয়াভে গ্রীক 'দিলো-লোগা হইতে | দিঘোলোগ অপ 
দ্বিপংবাদ--দৃই বাস্ছির প্রশ্টোন্তব | প্বীক্ক লার্শ নিক সক্রোটিন লি তন্থেপলেশের গমনে 
এই পদ্ধতি অবলম্বন কঙ্গিতেন | শক্রেটিস-লিন্য প্রেদৌ 'ডায়ালেক্কটিক কে পম সত্য 
লাভেন উপায় বলিরা অভিহিত ক্নিয়ান্চেন । কালক্রুলে 'ডামালেক্ন্' পলা 'দ্বিযংবাদ" 
কপাটির সুখা অর্থ দাড়ায় এট বে, বাদ-প্রতিসালের স্থাাই ভহালোব হয় ॥ 

হেগেল মলে করিতেন যে. বিশ্বজগতের পর্বত, শি সন্ত্র্গগাতে, কি আন্তলোকে নিরন্তর 
পরিবর্তন ঘািতেছে। সেই পরিধর্ণনের খঞ্াালকশার্রি হইল 'জভ্যন্্ন্নীণ 'অসক্ষা্তি এবং 
মুল লক্ষ হইল পরম দনন্বগেক দিকে অগ্রমপ্র হও) ৷ হেণেলেন মতে গ্রতোকাটি সন্ত 'ও 
ধটলার নিজ্ন্ম গতি ক্বহিয়া্ড : প্রতি নুঙূর্ভে উহ।দের ঘাটছতছে ন্দপাশ্তক্গ । হেগেল 
গভিতব বুঝিবার চেষ্ট। কসিয়াছিলেন এবং বাদ (thei). বাতিনাল (anti-thesis) 
ও শসমৃবর (59706159919) এই ত্র্বীর লাধ্যলে লে খাশুত তব্ব এক পর্ব সলল্মনেক দিকে 
চলে, এ তথ আবিক্ষান কান্ররাভিলেন । হেগেল 'ডায়ালেক্কাটক্‌' বলিতে সমন্বয়তব্বই 
বুঝিয়াছিলেন। হেগেনের কৃতি অবশ, এই যে. তিনি বিশ্বজগতের পরিবর্ডলের স্বরূপ 
বুঝিবান্স চেষ্ট। করিযান্ছিলেন। বিশ্বমগতের ইতিহাসে পরিবর্তন ত্ন্গে স্তরে, ক্ষেত্র হইতে 
ক্ষেত্রান্তরে । প্রকৃতির রাজ্যে, মলান্মভ্রীবনে, ভাবলোকে সর্বতই পরিবর্তন, গতিশীলতা 
বিদ্নান | অবশা এই পরিবর্তনের বুল কারণ হিএাবে হেগেল 'সর্বভূতা্নাফ।' 'এক বলছ 
স্বীকার করিয়াছিলেন | হেখেলের মঠ পরমশ্রলই একমাত্র 'পারমাধিক সং", অন্য 
সমস্ত কিছুই শুবুনাত্র “জাশ্রিভ বভ। ॥। কাভেই ছেখেলের নতে বিশ্বরগতের জপান্তরের 
পিছনে রহিয়াছে 'আাইডিয়৷' বা পরদত্রজ্দের স্থজনীশক্তির প্রভাব । আইডিয়া বা পরনব্রক্ধ 
{ পরলটৈতন্য ) হইল গতি ও ভাঙ্গাগড়ার কর্ত। ও দিরস্তা । লম্জ্রগৎ, সলাকরভখিবন, 
ইতিহাশ- সর্বক্ষেত্রে চেতলোর একচছন্র রাজ্য ॥ হোগেলের মতে 'ডায়ালেক্াচিক্‌' আসলে 
ইচতনোন বা 'আইডিয়ার _ ছ্বস্বসমন্বয়ের ততকী_ বাস্তব, মূর্ত পৃথিবীর বিকাশবারার 
তবকখা নয়। 

হেগেলই সর্বপ্রথম স্বন্ববাদকে সৰ্ব্বব্যাপক জ্থূপ দেন. মার্স্স -এক্রেনৃস্ একথা স্বীকার 
একাটি বিশিষ্ট স্ূপ রহিযান্ডে : আপাতদৃষ্টিতে যে পরিবর্তলাকে মনে হয় অসঙ্ষতিপর্ণ, 
তাহার অন্তরালে যে একই ধবণের দিয়লের বন্ধন. হেগেল এ তত্ব প্রতিপর করেন। 

দ্বন্থবাদী দূষ্টভঙ্ষীর বৈশিষ্ট্য কি কি? এক্ষেল্ল্‌ ছস্ববাদের বৈশিষ্ট্য আলোচন!) করিয়। 


২২ দর্শন 
দেখাইয়াছেন যে, হন্থাদ (ডারালেীকু ) লুলত: অব্যাস্থলাদ (metaphysics)-এর 
তিক বিপরীত) 
দন্দবাদের বৈশিষ্ট্য 

প্রপনতঃ, স্বন্ববাদ বিশ্বাস করে যে. পরিবর্তন বিশ্বের সহুজাপত । সমস্ত অব _সকল 
প্রাণী ও অপ্রাণী--এই লিয়নেন এবীন। বিশ্বপ্রকৃতি অবিরান প্রতিশীল-_সেথানে 
প্রতিনিরতই কোন ন! কোন নূতন ধন্তর আবির্ভাব ও বিকাশ হইতেছে, আবার কোন না কোন 
বস্তু ভাঙ্গিতেছে ও লয় পাইতেছে। ক্ষণিকবাদী হিরা ক্রিচায্‌ 'ও বৃদ্ধ, অধ্যা়্বাদী হেগেল, 
নস্তবাদী নার্ক্স -এঙ্েলৃপ্__ইহার। সকলেই 'পরিকর্ুনশীল ত! ' স্বীকার করিয়াছেন এবং সেজন্য 
কোন না কোন ভাবে হন্ববাদ গ্রহণ করিয়াছেন । 

শ্বিতীয়ত:, হন্ধবাদ অধ্যান্তবাদীদের নত বস্তরকে পৃগৃভাবে, পরিবেশ হইতে দিচিছন 
করিরা, দেখার চেষ্ট। করে লা স্বস্থবাদ সিশ্বায কপ্রে যে, কোন বস্তুকে বুঝিতে হইলে তাহার 
পার্বিবেশের প্রতি দূহি রাখিতে হইবে. লক্ষ্য করিতে হইবে কি ভাবে বস্তুটি তাহার পারিপাশ্রিক 
'অলাল্য বস্তুর ছাল। প্রতাবান্বিত ও নিয়ন্বিত। কাজেই হ্বন্বসাপ বলে যে, বস্তকে বুঝিতে 
হইলে ইহাকে 'সলগ্র" হইতে বিচিছন্র করিয়া দেপিলে চলিবে দা । 

তৃতীয়তুঃ. বেকন্‌ 'ও লকের বিপক্ষে শ্রন্থস্বাদ বলে যে, বন্ত 'ও তাহার মানসিক 
প্রতিচ্ছবিকে বিচিছ্ন্রভাবে, খাণ্ডিতভাবে, দেখিলে চলিবে না । অন্যদিকে তাহাদের পরস্পর 
সম্পর্ক, গতিশীলত।- _তাহাদের বিকাশ ও বিলোপের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিতে হুইবে ; 
তবেই তাহাদের প্রকৃত ভাৎ্পর্ধা উপলব্ধি করা বাইবে। 

চতুর্ঘ তঃ, স্বাদের নতে পরিবর্তনের ধারা শুধু অগ্রগতির “ছল্ল' লয় | পরিবর্তনের 
ধারা অবশা অগ্াতিনুশী_ উশ্লততবর পর্যায়ের দিকে । হস্ববাদ দেখাইয়া দেয় যে. ক্র” 
বিকাশবারায় পরিলাণেত্র অতি নগণ্য ও অস্পষ্ট পরিবর্তন সুব্যস্ত নৌলিক পরিবর্তনে, ও৭গত 
পরিবর্তনে, ক্ুপান্তরিত হর । অবশ্য এই নপান্তর প্রক্রিয়ায় “ওপগত পরিবর্তন' ধীরে ধীরে 
বটে না, ঘটে “উতক্রান্তি” বা 'উল্লম্ফনে'র ভঙ্গীতে । 

কাছেই হবশ্ববাদের নতে পরিণতির ধারা নাগরদোলার মত চক্রাকারে একট স্থান দিয়। 
বার বার ঘোরে না। তাহার পতিভন্দশ হইতেছে যোরানে। পিঁড়ির (৪Pirl) নত ক্রনেই 
উর হইতে আরও উর্দ্ধে । পরিণতির প্রকৃতি হইল গুণের পুরাতন পৰ্য্যায় হইতে লৃতল 
উন্নততর স্তরে বিকাশ, যে বিকাশের লক্ষণ হইল সহদ হইতে আটিল, নিয়তর হইতে 
উচ্চতর, স্তরে উৎক্রান্তি ॥ 

অলেকে সনে করেন যে, দ্বন্থবাদ ক্রলবিবর্তনবাদ ছাড়া অন্য কিছুই নয়। একা 
অবশা ঠিক যে, স্বাদ একপ্রকারের বিকাশবাদ। কিন্ত হ্বস্ববাদের সহিত সাধারণ 
আনবিবর্তনবাদের পার্থক্য যপেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ | ক্রনানিবর্তনবাদের নতে প্রকৃতির রাজ্যে, 
ইতিহাসের যর্রেশানার, পরিবর্তন ক্রনিকবারায় ধীরে দীত্ে ঘটিরা থাকে । হেগেল দেশাইয়া- 
ছিলেন যে, এই অর্থে ক্রনবিবর্ডলবাদকুক গ্রহপ করিলে কোনক্রলেই ভাহাকে অনর্থন করা 





* Anti-Dubring ও Btalin এর 105০9০০0০০1 and চর] Matorinlism জব ) 


হেগেলীয় ও মামীর স্বাদ ২৩ 


চলে ন৷। হেগেল দেখাইলেন যে. ৰিকাশধাস্রার স্তপ্রে স্তত্সে ‘উৎক্রাস্তি' অবশানস্ডাবী । 
পত্রিণতি যে বীরে বীরে নাও সচিতে পানে, পর্থিবর্ডনের ইতিহাসে যে উল্স্ফন আলিবার্ধা, 
সিশ্ব শে এক দিক্ষে বিডির অপরদিকে প্রবহসাণ. হেগেল গভীর অন্তর্দৃষ্টি সহিত এ ভঙ্গ 
বুঝিয়াছিলেন। (To explain the appearance or disappearance of a 
Eiven phenomenon by the gradunincss of the transformation 
is absurdly tautological for it inmiplics that we consider as 
having already appearcd or disappeared, that which is actually 
in course of appearing or disappearing). Logic—Hecegel. 

মার্ক্স ও এক্ষেহ্সু হেগেলের হশ্বনাদের সারাংশ সব্াস্থবেরাণ খ্বহণ লকিয়াছিলেন ॥ 
স্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গী মূল বৈশিষ্ট্য স্বীকাস্থ কন্যা নান্না-এছেলুস্‌ হুন্যলাদকে 'ছাত্রও [বিলাত 
করিয়া তোলেন | ভাগ মে প্রবাহের রত. পরিবর্্দশীলতাই যে নিপিল বিশ্বেক্স সর্ব, কোন 
বস্তু বা ঘটনাকে বুঝিতে হইলে যে সনগ্রেশ্ব, পর্গিকেশের, পরিপ্রেক্ষিতে. পুন্িতে হইবে, 
পরিবর্তনের পারাপণে যে লৌলিক গুণগত পরিনর্ন অবশাঘ্তানী এবং এই পথেই যে 
ইীতিহাসিক বিকাশ সন্তন__এ সনন্ু কখাই নার্স -এসেন্দৃয্‌ গ্রহণ করেন ॥ 

হেগেল ও নান্্র-এক্ষেরুসের নধ্যবন্ভী সঙগ্ষে খিডযালের নাজেন যে [নটি আবিচ্ধার হয়, 
তেই আবিকারের ফলে নান ও এন্গেন্য্‌ হ্ন্বখাদেল নাপার্প-সম্পর্ে "দাও লি:সন্পেহ হন। 
এলেন দেখায়াছেন মে, যে তিমি বৈজ্ঞানিক "লিকার নাক বালালের চিস্তালাজা গভীস 
রেখাপাত করিগাছিল এবং বাছাদেস্র লৌলতে হস্ববাদ 'আস ও সবুদ্ধ হইবা উঠে সেই [উলটি 
আসিন্ধান্ত হইল--(১) জীবকোণ 'আসিন্ধার (the discovery of the cell), (২) এহির 
স্পান্তর (the transformation of enCrEY) এবং (৩) ডাক্ষইলের লিল্নলাদ । 

এই সমস্ত আবিদ্ধারের্ব ফলে দেখা গেল যে. প্রকৃতির রাজেযে বিভিন্ন শির নাম্বখানে 
কোন আতাস্তিক বানধান নাই ; তাপ, বিদ্যুৎ. চুম্বক প্রভৃতি সমস্ত থ্ুকারেন শঞ্জিই যে একাটি 
শিতিশজি'র দিভিত্ন জপ, একণ৷ নি:সন্দেহে প্রবাণিত হইল । খ্রাণিজগতে কোঘমবিভজন 
ও সমাবেশ হইতে যে গিয্বে উদ্ভিল ও প্রাণিদেহ গড়িয্ন৷ উঠে. লেই নিস্ম আরস্ত হওয়ায় দেবা 
গেল যে, প্রাণিজগতে শাশ্বত পদার্থ কিছুই লাই, একগতেও গতিশীলতা. ক্মপাস্তর্ই ধর । 
ভাকুইনের বিবর্তনবাদের দৌলতে দেশী গেল যে. বন্তঙ্গগাত কোন স্বাভাবিক শ্মেণী 
(natural kinds) নাই | রানায়নিক্ভাবে উৎপন্ন প্রটোগ্রা্গয় হইতে বিবর্তনবাদের 
লিয়নানুষায়ী বিভিগ্র শ্বেণী ক্রনশ: উদ্ভূত হইয়ান্ছে। অর্পাৎ এই সনভ্ত াদিকান্েস্স ফলে 
বন্যবাদ লিোলের পদবী উত্ীত হইল : বাস্তিক, 'দপরিণানী, স্বাণু ভগাতেল কল্পনা 
বাধিত হইয়া প্ু।কৃতিক বিজ্ঞালসসূহে ন্যায়) ক্রলশংই স্বীকৃত হইতে লাগিল। Anti- 
Dubhtringএর সুখবন্ধে এবং Dialectics of Naturea এন্দেলুষ এ নিদয় বিশদভাবে 
আলোচনা করিয়াছেন । (In any case, natural science has now ad- 
vanced 80 fnr that it can no longer cscapce the dialecticnl 
synthesis. )* (ক্রমশ: ) 








* Anti-Duhring—Engols. p. 25. (1885) 
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ড্রীপরেশনাত্থ ভট্টাচার্য্য, এম.এ. 


প্রবন্ধের মুববন্ছে দইটি কথা বলা আবশ্যক । প্রথনাটি এই যে, নন বলিতে আমরা 
পাশ্চান্তা মলোবিদ্যাসক্গত মনকে বৃঝিব। কাজেই নল এবং আল্মান্ত সন্বন্ধানিণ য়ের 
প্রয়াস অপ্রাসক্ষিকবোধে বজিত হইবে । ন্বিতীয়টি এই বে. ''নির্ভান নই বর্তনান 
প্রবন্ধের আলোচ্য বিঘয় এবং মলের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া আলোচনায় গুকৃত হওয়া 
যাইতেছে । 

সংজ্ঞান মন স্বয়ংসিক্ধ । কাজেই পাশ্চান্ত সনোবিদ্‌ ইহার লক্ষণনির্ণ য়ে অপারগতা 
স্বীকার ক্রিয়া বলিয়াছেন যে, ইহার লক্ষণনিণয় অসম্ভব. যদিও বর্ণনা সন্ভব। কেহ 
কেছ ইহার বণ নাপ্রসঙ্গে নানপবৃন্ডিগুলির একটি সুদীর্ঘ তালিকা দিয়াছেন ; কেহ ব। 
বলিয়াছেন, “সুপ্তি ও জাগরণের ব্যবহিত কালে যাহা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে এবং 
জাগ্রদ্বস্থা ও লুত্িলগ্র হইবার অন্তর্ব্ী কালে যাহ) ক্রুশ: কৰিতে পাকে তাহাই ভ্ঞান বা 
চৈতন্য ।'" স্থতরাং বুঝা যাইতেছে চৈতনাসিশিই বা চেতনস্বভাব সংজ্ঞান ননের অস্তিত্ব ও 
স্বক্ূপ ম্বসংবেদ্য এবং অলন্দিত্ । 

সংগ্ঞান মনেন্ধ অন্রান্ত তুলিতে ভর করির) আরা বলিস যে. যাহা সংজ্ঞান নয় তাহাই 
নির্রাল মন । বিশিষ্ট নানোবিত হেকডিং কবি অনুন্তপ পদ্দা অনুসরণ করিয়াছেন। 
সকল প্রথার রানের অভাবই যাহার লক্ষণ এন লনই নির্ডান নন। অর্থাৎ, বে মন জ্ঞাত 
বা প্রাভ। হর না, অথব।) যে লেন্স জাতৃ বা দ্রেয়ত্ব নাই তাহাই নির্ভান বন। কিন্ত নির্জ্জান 
সনের এই প্রকার লক্ষণ-নির্গারণে অপক্ষাতি আছে বলিয়। বলে হয় ॥ নির্ান নেন ভ্ঞাতৃফ 
লাই স্থীক্ষার্যয, কারণ ইহার ড্বাতৃয থাকিলে ইহ। নিজবোবরূপ এবং সংস্ঞান হইত ॥ এইক্কপ 
ক্ষেত্রে ইহাত অস্তিষ স্বতঃশিক্ষ হইর। দাড়াটত এবং কোন ললগ্যার উদ্ভব হইত না| কিন্ত 
বে সলের গ্ঞেয়ন্ধ অপবা জ্ঞাত হবার সন্ছাবন। নাই তাহাই নির্ডান সন হইলে ইহার সস্বান্ধে 
কোনপ্রস্থার জিজ্ঞাসা বা আলোচন। নিরণ ক হইয়া পড়ে । স্বতরাং শির্ভান মন ভ্ঞাতৃত্ব- 
বিহীন হইলেও প্ঞেযহনিশিষ্ট ইহা, স্বীকার করিতে হইসে। 

সংগ্ঞান নন ছাড়াও ললেপ্র আরও দইটি স্তরভেদ আচ্ছে। আসংজ্ঞান এবং নির্ক্জান 
যণাক্রবে নলের স্বিভীয় এবং তৃতীয় স্তর} লিন্য এই দুইটি অল্প সন্থান্ধে অত্যন্ত অস্পষ্ট 
বারণ! বিদালান॥। ফলে আসংভ্ঞান এবং নির্ক্জান প্রায়ই প্রতিশব্দন্থপে ব্যবহৃত হইয়। খাকে। 
ইহাদের তেদসন্বস্কে সুস্প্ই ধারণা উৎ্পনু করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । গ্রথনতঃ, 
নির্ান এবং সংজ্ঞান যেরূপ পরম্পরবিরোদী সংস্তান এবং আসংত্রোন সেইন্সপ লয়, বরং 
একটি অপরটির অনুকূল । র্ণ ২, সংজ্ঞানের ন্যায় আসংজ্রান মনও নির্জ্জান মলের 
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বিরুক্ষলক্ষণবিশিউ । ইহাদের পাণ কা শুধু পরিলাণগত নর, কিন্ত প্রকারগত ! ভ্রান- 
বিরহিতন্ধ নিগ্্রান মনের লক্ষণ । কিন্ত জ্ঞানবিশ্রহিতন্ব সংঙ্জান এবং আসংগ্ঞান এতদুভর 
নানসন্তরগন্বন্ধেই অনুপযোগী । আপাত সংজ্ঞান সনের ন্যায় আপংভ্ঞান ললেরও ভ্রাতৃত্ব 
আছে। 'এালংজ্ঞান ললেন জ্ঞাতৃত্ব না ধাকিলে উহার বৃতিগুলিন সুন্দণ এবং পক্থিচয় অসম্ভব 
হইয়। পড়ে । পচ অনেক 'আপংজ্ঞান বুত্তিই ঘা্টবান গনয় স্পষ্টভাবে ভাত ন! হইলেও 
পরব সনঘ্রে সত এন: পরিচিত সলিয়া চিহিত হইয়া পাকে। সুভন্রাং স্বীকার করিতে 
হইবে 'আসংজ্ঞান বৃত্ডিগলি লঙ্গক্ষে নলের স্ঞাতুত্ব 'আছে. নতুব। নে "জানি এপন বৃভ্ভিটিকে 
জানিতেছি সেই ‘নানি উহাকে পূৰ্ব্বে জ।নিযাছিলাল এইন্সপ বোধ হইত লা । এই তেদলক্ষণ 
লক্ষ্য না কাস্গিবাপ্র ফলে অনেক নলোনিত নির্জ্রান এবং "আলংজ্ঞান লন পৃপক ক্ষনেন 
লাই, যদিও ইহাপ্স। সম্পূর্ণ পৃপক্‌। আপংজ্ঞান নলেন্র বৃত্তিগুলি যেনন সংস্ঞান লন উদিত 
হয় লির্ভান নলের মুভি গুলিও তেননই সংস্গান মনে আত্মপ্রকাশ কলে । ক্ষিত্ত সংভ্তান ননে 
াবির্ভূত আসংস্তান বুত্তিগুলিপ্র স্মরণ এবং পন্রিচয় হয় ॥। পক্ষান্তরে সংজ্ঞানে প্রকাশিত 
নির্ভান ব.ত্তিগুলির স্বাভাবিকভাবে শ্[রণ অপৰ! পর্রিচয় হস্ত লা বাহ্য বিঘস্র যেলন 
মনের বহির্তৃতি ঝলির। গুতা হুর, এইশুলিও তেনণ বহিপ্রাগত বলির প্রতীয়নান হয় । 
দ্বিতীয়তঃ, আসংজ্ঞান বৃত্তির স্বেচ্ছার স্বরণ সম্ভব, কিন্ত নির্ভপন কুত্তি নিঘচেষ্টায় স্মরণ 
হয় না॥ তৃতীয়তঃ, আসংজ্ঞান বৃত্তি সংজ্ঞান নলে "আত্মগোপন করিয়। প্রকাশিত হয় ন! ; 
উহ্বান্র আসংস্ঞান ক্ূপের সহিত শংজ্ঞান ন্রপের কোন প্রকারগত পার্থক্য নাই, যদিও 
অপেক্ষাকৃত অন্পষ্ট বুত্তিটি আল ও সুস্পষ্টভাবে আম্প্রকাশ কপ্রে বলিয়া পরিনাণগত 
পাক্য আছে। পক্ষান্তরে নির্ভানবৃন্তি শআাম্মপরিচয় প্রচ্ছন্ন কিয়া ছস্মবেশে সংভ্ঞানে 
আবির্ভূত হয়। উহার প্রকাশিত বা স্পষ্ট সংদ্ঞান ক্ূপের্ব সহিত প্রচ্ছন্ন ব। সূক্ষ্য নির্জান 
রূপের প্রকারগত পার্থক্য থাকে, যাহার কলে প্রকটরূপটিহবার। আসল অব্য্তক্ূপের 
কোল আভাসই পাওয়া যায় ন৷। এই সকল এবং আরও বছ পার্থ কায থাকা সত্বেও 
নির্ণ্জান ও আসংগ্ঞান সণ কি কাৰণ অভিনুভাবে কমিত হয় ইহ দূব্খোব্য। অবশ্য একাট 
কারণ এই যে, ভ্রয়েডেল্র পূৰ্ব্বে কোন ললোবি সংজ্ঞান, আসংডণল এবং নির্জ্জান বালক 
নিদ্দিষ্ট সীলারেখা আক্িত করিতে পারেন নাই । 
মনোবিৎ-সম্খ্রদারই যে কেবল নিৰ্ক্জানের অনুসন্ধান করিয়াছেন, এমন নয় ॥ বছ দাশ নিক 
নির্জানের ভিত্তিতে বিশাল দর্শনসৌধনিশ্্রাণে প্রয়াসী হুইয়াছেন। এডওয়ার্ড ফন 
হার্টম্যান তাহার বিশ্ববিশ্চত "নির্ানের দর্শ ন'' শীর্ঘক গ্রশ্থে বড় বড় দাশ নিকদিগের দশ নে 
নির্জ্জালেক্স স্বান প্রদর্শন করিয়াছেন। যেনন সোপেনহাওয়াস্ন নির্ক্জান ইচছাকে পরন 
তকহিগাবে খ্হণ কল্লির়। বিশ্বদর্শ ন ব্রচনা করিয়াছেন। এই সাকর্ষভৌন ইচচ্ছা ভানবজিত, 
স্কুতেরাং নির্জ্জান। শেলিং নির্ানকে ভাহার দশ নের নূলতত্ব হিসাবে অবলম্বন কপিয়াহেন। 
কিন্তু তাহার অবলান্বিত নিগুান ভ্ঞানবদিত বা অন্ধ নর। €সাপেনহাওয়ারের তানুসারে 
জ্ঞান সস্তিক্ষের গ্বারা উৎপন্ন । কিন্ত শেলিং তাহার লির্ান পরঙ্ৃতহকেও ভাবাস্র্ক বলিয়া 
ইচ্ছা অপেক্ষা জ্ঞানের লৌলিকতা স্বীকার করিয়াছেল। হার্টম্যান সোপেনহাওয়ারেন্র 
নির্জন ইচচ্ছাকে স্বীকার করিয়াছেন, কিন্ত জ্ঞানবদ্মিত করিতে চাহেন নাই । তিনি শেলিং-এর 
নির্্জান ভাবাত্বক তবে সোপেনহাওয়ারের নির্ক্জান ইচচার সহিত সনন্বিত করিরাচছেন, কারণ 
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নির্জ্ঞান তত্বকে স্ঞানবলিত করিলে বিশ্বের বস্তুলিচয়ে বে ইষ্টসাধনত। রহিয়াছে তাহার উপপন্তি 
হয় না ॥ লিজ্ঞান ভাবাস্তক ইচ্ছার (ভিন্তিতে হার্টৰ্যান যে নিখুদর্শন রচনা করিশ্রাছেন তাহার 
বিশালতা সন্দেহাতীত। জড় জগক. প্রাপিকগত, লন, তখা পলগ্র বিশ্ব এই নির্রানতবের 
আত্মপ্রকাশ । স্বাভাবিক শা্রীব্রক্রিঘা, বিতিনু স্তপ্রেক্ত নানসবৃন্তিসকল. এলল কি নৈতিক বোব, 
ধৰ্স্ববোধ এবং শৌন্পধ্যবোধ, এক কথায় লনুদ্যহ্ীবল বলিতে যাহা কিছু বুঝার তাহার সলই. 
এক নির্্জানতত্তরেরই প্রকাশ । এই নির্গ্জান তধ শুধ বনুঘযদীবনেনই নিয়ালল নয়। ক্ষদ্র 
কণ৷ হইতে আরম্ভ করিয়া বিত্রাট্‌ সোরভগং পরাস্ত সব কিছু, .সপব। 'আব্বলজ্ঙ্ষপ্াস্ত, 
(নিঃশেছে এই নির্ত্জান ভাবাস্বক ইচছাতবেরর দ্বার। নিয়স্বিত এবং প্রকাশিত। নস্তবাহিসাবে 
অবশাই স্বীকার করিতে হইবে বে, হা্চস্যানের নির্ানের দশ ন তাহার প্রতিভার ভাস্বর 
আলোকে দীপ্ত । ' কিন্তু তাহার বিচাবপন্ধাত্তি সম্পূর্ণ পার্শনিক॥ তাহার গবেদণার ফলগুলি 
বৈভ্ঞানিক প্রয়োগ অথবা আলোহপদ্ধতি স্বার। লব্ধ, তাহার এই বিশাল ভ্রান্ত । নির্জ্জান সনের 
সন্তাকে [তিনি যে ভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন তাহ। যুঞ্জি হিল!বে দুর্বল না হইলেও বাস্তবের 
দিক্‌ হইতে দূর্থল। হেগেলের পরন ভাবাম্রক যত্তাকেও (Absolute Idea) 
নি্রান বলিতে প্রবৃত্তি জন্মে । কারণ এই সন্তাটি বস্তক্ষপে বহিবিচছুরিত ন! হওয়া পধ্যস্ত 
ভ্ানবদিত। ফিক্‌ুটের অলীনল বোধ (Infinite Rea৪01) যেনন জ্রানবজিত, 
সুতরাং নির্জান, হেগেলেন্ পূরন ভাবাক্সক সত্তাও তেননই ভ্ঞানধন্দিত ব। নির্দ্জান। নির্জ্জান 
মনের ভিত্তিতে সকল প্রকার পরম অব্যায়বাদ (Absolute Idealism) প্রতিচিত ! 
কারণ এই নতে জ্লান বা ভাব জগতের বুলে ব্হিগ্াছে এবং প্রকৃতির অথবা অপর বা দ্বিভীয়ের 
সংস্পর্শে ন। আসিলে এই ভ্ঞান সংজ্ঞান হর লা, সুতরাং নির্জান থাকে । 
হাৰ্বাৰ্ট নির্ডান সনের উপর বে আলোকপাত করিয়াছেন তাহাতেও নির্ডান 'ও আগংস্লোন 
স্তরের পার্থক্য স্পষ্ট হয় লাই। তিনি বলিয়াছেন. “'নির্জজান জ্ঞান এইরূপ ঘাহ।' সচেতন 
লা হইলেও চেতনায় অবস্থান করে।'' তিনি অল্তান জ্ঞান (Non-conscious Idea) 
বলিতে এসন জ্ঞান বুঝিয়াছেন যাহার সম্বন্ধে ভান নাই | ইহা জ্ঞানই বটে, কিন ভ্ঞাতি জান নয়। 
এই জ্ঞানকে জ্ঞাতা নিজের ভ্রান বলির বুঝিতে পারেন লা! ইছা। সচেতন জ্ঞান নয়, কিন্তু 
আসংভ্ঞান ব। অস্তর্ান ভ্রান। এই আসং্ঞানকে নির্জ্জান বলিয়। ভুল করিখান্র কারণ লাই । 
চৈতন্ঃলীনার নিনে এনল কতকগুলি ভ্ঞান অসস্থান করে বাহাদের ন মধ্যে জ্ঞাত হইবার একটি 
প্রয়াস আছে, কিন্ত তথাপি যাহারা জ্ঞাত নয়! চৈডনোর পক্ষে ইহার পদ্রিলাণ অলতের 
ভান অপেক্ষা অপ্র (signify for consciousness less than nothing). 
এইক্ধপ একটি অস্কুত মতবাদের পশ্চাতে বলের অবিচিছশ্রত) বা ছেদহ্বীনত। অটুট রাবিবার 
চেষ্টা রহিয়াছে । এই অংশে হাব্ধার্ট লাইবৃনিজের ল্যান্স মনের নিরবকাশন্ব সমর্থন 
করিয়াছেন । স্মরণ, সুঘুপ্তি প্রভৃতি অবস্থার মনের অবিচিছন্র বারা ছিনু হর লা, কিন্তু 
চৈতনাসীনার নিশ্রে প্রান থাকে । এই নিব্রবকাশত্ব প্রলাণ করিতে হইলে 'আসংভ্ঞান জোন 
স্বীকার করিতে হণ, নতুবা সণ এবং সুসুততিদাতীর অবস্থাগুনির বয়াখ্যায় মড়বাদসৰধিত 
নস্তিদ্ধত্রিয়ার আশ্বয় লইতে হয়। 
জজ এবং. নিউইস্‌ দত অপ 
একমত এবং এই বিঘরে হাব্ধার্টের নত উহারা উভরেই নাইবৃনিজের 'অনুগানী । অবশ্য 


নিজ্ঞণাল মনের অস্তিক্ ২৭ 
ফেক্নারের প্রলাণপদ্ছতি তাহার নিভস্ব । উদ্দীপক ও প্রতিক্রিরার সম্বন্ধ নিয় করিতে 
গির। ফেব্নার প্ররতিক্তিরান্তক সংবেদলের দুইটি সীল নির্দ্ধারণ করিয়াছেন! লিমন সীসাটিই 
বর্যানে বিচার্ধা । বে কোন উদ্দীপকই যে বোৰপনা সংবেদন উৎপনু করিতে পারে তাহা 
নয়। কোন বোধগলা সংসেদ্নবৃদ্ধি উৎপন্র করিতে হইলে উচ্দীপক্ষটিকে একটি নিদ্দিষ্ট 
অনুপাতে বন্ধিত কর) প্রয়োছন। নিদ্দিষ্ট পরিলাণে উদ্দীপকনুদ্ধি ফলে যে সীনায় ঠিক 
বোধগসা সংবেদন উতপন্ন হর ও সীলাই সংবেদনের নিগ্রতল বোধগনা সীলা (Treahold 
of Sensation). কিন্ত ও প্রারন্তসীলা নীচে উদ্দীপকদিশ্র ক্রমিক বৃক্ষির কোন 
সংবেদল লা হইলে অকল্যাং অলদবস্থা হইতে সতের উত্পত্তি হইবাত্র 'দাপত্তি উত্থাপিত হয় ॥ 
সুতরাং শ্থীকষাপ্র করিতে হইবে বে. ফ্রনিক উচ্দীপসবৃদ্ধিস্ন ফলে লংব্েপ্লবৃদ্ধি চলিতেছিল, 
কিন্তু সেই বৃদ্ধি সোবগন্য হস্ত নাই. অর্ব = উহ! আলংপ্তানতাবে চলিতেছিল ॥ 

দেখা যাইতেছে যে. উপধ্যুন্ত। বতবাদ গুলির কোনাটিতেই আসংভ্ঞান এবং নির্গ্চান লনেস 
পাপ কঃ স্পষ্টভাবে প্রদাশিত হয় নাই । পূর্বেই আতাস দেওয়। হইয়াছে যে, হেস্কডিং-এর 
যার একজন বিশিষ্ট মসলোসিৎও এই অস্পঈতা ও তছ্জনিত থান্ডির বশবন্ভী হইয়াছেল। 
তাহার যুক্তিপ€্চ বহুলাংশে ফেক্লাক্রের আনুক্কপ ; সুতরাং উহার অবতারণা অনাবশাক । অন 
লিররকাশ । স্ুতগ্রাং স্পষ্ট সংভ্ঞান চেতনা হইতে আসস্থ করিয়া অম্পঈ আসংগ্ঞাল চেতন 
পর্যন্ত একই অবিচ্ছিগু ধার। বিদ্যনান। কাছে কালেই আ্ানবিস্রহিত শির্ন শুর স্বীকারে 
অসুবিৰা ঘটে। চেতনার নিশ্লসীবার নিয়ে অবঙ্থিত বৃত্তি নির্ল্জান। প্রাপনিক ধাপে 
নির্জ্জানকে একটি নঞ্চবাচক ধারণ? হিসাবে গ্রহণ করিতে হয়। ইহ্াত্বার। তিনি বুখাউভে 
চাহেন যে, নির্ান একেবারে জ্ঞানাভাবাস্বক নর, কি্ব ভানের নাত্রাভেদে অঙ্গাধিকাবশতঃ 
আম্ভরান লাত্র । স্থতরাং অন্রজ্ঞানান্মক নির্ত্জান অধিকজ্ঞানাশ্বক আসংস্গালের তুলনায় 
নখৰ বা নেতিবাচক । কিন্ত এইক্ূপ লক্ষণ নির্ণয় করিয়। তিনি তাহার লক্ষা বস্তুকে নির্rোন 
লা বলিরা আসংদ্ঞান অথবা খস্থর্জান বলিলেই ভাল করিতেন। 

এইজাতীয় -স্পঈত! ক্ররেডের প্রাক্তন সকল বলোনিদ্‌ এবং দার্শ নিক্কেত্র সতব্যাস্যায়ই 
অন্াধিক পরিদুই হয়। এনন কি যিনি সংজ্ঞান ননের সদ্ধীর্ণ সীন। হইতে ননকে মুক্ত 
করিয়া ইহাকে 'আসংদ্ঞানে প্রদারিত করিয়াছেন সেই দার্শলিকপ্রবন্ন লাইবৃনিজও এই 
অভিবোগ এড়াইতে পারেন লাই । কাত্রণ তিনিও ললেলু আসংস্তাল এবং নির্গান স্থর্েশ্র 
তেৰ প্রতিচ্ঠিত করিতে 'অসনখ হইয়াছেন। তাঁহার ক্ষত্র প্রতায় গুলি (Petites 
Perceptions) সবগ্ব বিশ্বকে প্রতিফলিত করে যদিও অতিশয় অস্পষ্টভাবে। জড় হইতে 
প্রাণ বা চেতনেত্র পার্থকা এই নয় বে, জড় অচেতন. কিন্তু এই যে, জড় পদাপণের নধ্োোও 
চেতনা বিদানান, যদিও অন্ত বাত্রায় ( তাহ৷ হইলে চেতল) বা প্রতারের নাত্রাভেদে সংস্ঞান 
ও নির্জান ভিন্ন । .অখচ নির্ভান বানুবিকই ভ্ঞালাভাবাস্মক | ন্ুতরাং লাইবৃনিজ নির্গ্রান 
মলের সন্ধান দেন, নাই, আসংজ্ঞান বলের লন্ধান দিরাছেন সাত্র । লাইবৃলিজ 
আসংজ্ান সনের ৰে শ্র্াণ উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহা স্ারাও ইহাই অনুনিত হর হস যে তাহার 
লক্ষা আসংস্ঞান..ক্ষিন্ত নির্ভাল নন লয় ॥ সনুডের প্রতাকটি তরঙ্গ পৃগৃভাবে অজ্ঞাত. 
অথচ উহাদের সমষ্টিগত ফল সমুস্রগর্গনন্ষপে শ্রুত হইয়া থাকে । প্রত্যেকাদ তরঙ্গের বণ 
না হইরা থাকিলে উহাদের সমষ্টিগত ফলটি শ্রুত হইত না, কারণ কতকণ্ডলি শূল্োোর সনি 


২ দর্শন 


শুনাই হইর। থাকে । এই যুক্তিতে ইহাই প্রবাণিত হয় যে প্রতোকটি তরদের পৃপকৃ শব্দ 
আসংজ্ঞালভাবে শ্রশ্তি হইতেছিল । 

ডেকার্ট মল ও চিস্তলাকে আভিনু কক্রিন্গ। নির্ত্তান তো বটেই, এসন কি আসংজাল ননের 
সন্ত৷ অস্বীকার করিয়াছেন, এইক্ষপ অভিযোগ প্রায় সব্রবাদিন্্র্ত । এনন কি লকু এই 
কারণে ডেকাটেন লন ও ভ্ঞালের সনীকন্ণকে পণ্ডিত করিতে প্র্গাপী হইয়াছেন । ক্ষিস্ 
ডেকাটের সহ্দ ভগান (1077৮60106৮) এবং সতোর মালঙ্শু অন্তত: আসংজ্ঞান 
অলের অপেক্ষ। রাখে ভাহা। ছাড়া তাহার অলল্বিত দেহননসঙ্গক্কে অন্যোন্যবাদ দনির্জ্জান 
মনের অক্ত্িষনিঘয়ে অঙ্গুলিপক্ষেত কনে । শ্পিনোদাস্্র অবলদ্ষিত সলান্তরালবাদও নির্ভীন 
মনের অন্তিবসাপেক্ষ । এই নশ্্বযওলির বিশদ শ্রালোচলা বর্তলান প্রবন্ধের কলেখন অযথা 
বান্ধত করিবে--স্থতরাং ইঙ্গিত করিয়াই এইপানে নিরন্ত হওয়া গেল । 

লক তে। ডেকার্টেন্র সালোচনাপ্রুস্ষে আলংস্রান লেন স্পাই সমর্পণ নউ কলিযাছছন ॥ 
"মন সক্দা চিন্তা করে বা সচেতন থাকে”, এই কার্ডেসীয় নত খণ্ডন করিতে গিয়া লক 
বলিয়াছেন :__ প্রলতঃ, চিস্তল একটি ক্রিয়াবিশেষ, স্থতহাং জড়বব্তর গতির ন্যাগ্র চিস্তস 
অবশ্যই সাবকাশ হইবে | দ্বিতীয়তঃ. যেনন সচেতন না হুইয়া। আনর স্থুপী বা দুঃখী হইতে 
পান্ছি লা, সেইক্সপ লঙ্জান না হইয়া আনা চিন্তাও করিতে পারি লা__স্থতরাং যদি চিন্তা 
সাবকাশ হয় তাহ। হইলে জ্ঞানও সাবকাশ হইবে ৷ তৃত্তীয়ত:, যদি বল৷ হয় বে. চিন্তা করিবার 
সলয়ে আলর। পচেতনই পাকি, কিন্তু পরক্ষণেই ভুলিয়া যাই, তাহা হইলে এসন একটি আল্দাজ 
করিতে হর বাহার ফলে এইস্প চিস্তা চলিতে থাকিলেও উহার কোন নুলা থাকে না। 
এই লনালোচনার বুঝা বায় বে, লক আসংভ্ঞান নানসবৃত্তির অস্তিত্ব স্বীকার ককিয়াছেল | 
বার্কলের ''বস্তু এবং তাহার জ্ঞান অতিনু", এই নতও সংস্ঞানাতিনিক্র নানসস্তপ্রের সাক্ষ্য 
দান করে। বে অডবস্তর বাস্তবিক কোন ভ্তান হয় নাই তাহা কিক্পে দ্রোনার্সক হইতে পারে ? 
নিশ্চয়ই এই প্তান বাজিবিশেবের সচেতন গুরান নর, কিন্তু বাক্ডিভ্ঞানের পক্ষে অক্রাত কোল 
সনষ্ট বা ঈশ্বরচৈতনোর জোন । হিউমও 'ঘসংজ্ঞান নল স্বীকার করিরাছেন। কাৰা- 
কারশপন্বন্ধে বিশ্বাস তাঁহার নতানুসারে সানবললের স্বভাবোস্তুত। নানুঘ এরই স্বভাব-সস্বস্ধে 
অচেতন এবং এই অচেতন প্রবৃত্তিই কাধ্যকারণসম্থন্ধে বিশ্বাসের নৌলিক ভিত্তি । ক্যাণটও 
আসন বলের স্পট ইঙ্গিত করিয়াছেন। তত্প্রশীত নৃবিদ্যার একাধিক অলুচেছদে এই 
সঙ্বন্ধে তাহার মত অতি স্প্ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে । “'এলল অসংখ্য সংবেদন ও প্রতাক্ষজ্ঞাল 
আছে যাহ। সম্বন্ধে আমরা সচেতন হই না. অথচ 'উহারা আছে" এইন্দপ সিদ্ধান্ত করিতে আমরা 
বাধ্য হই। এগপিকে অস্পষ্ট জ্ঞান বলা যাইতে পারে ----) চৈতন্যে উত্তাসিত ম্পষ্ট' 
জ্ঞানওলি উহাদের একটি ক্ষ্জ্াতিক্ষুদ্র অংশ । বিশাল সানসরাজ্েযের মাত্র অন্ত করেকটি বিল্দু 
আলোকিত হয়। শ্বক্ূপচিনস্ত। করিতে গির৷ এই ব্যাপারাটিতে আমরা বিস্যয়াস্দুত হই ।'" 
( পঞ্চ অনচ্ছেদ )। পৰুত্ৰিংশ অনুচ্ছেদে বিস্যন্রণ অথবা। বিঘঙ্গ (dissociation) 
নিৰ্্জান সনের অপেক্ষ। রাখে এবন ইঙ্গিত করিয়াছেন। আরও বনিরাছেন বে, স্বপ্রবিহীন 
নিদ্রা হয় ন৷ ৷ যাঁহার৷ বলেন বে হয়, তীহার। স্বপ্ুগুলি বিস্বৃত হইয়াছেন । এই স্বপ্নও 
নির্জন মনের অভিজ্ঞতা ৷ সে বাহা হউক, ক্যাণ্টও আসংজ্ঞান এবং নির্ান নলের সীমা 
নিষ্ভারণ করেন নাই ॥ 


নিচ মলের শন্ত্রিত্ ৯ 


হ্যানিষ্টন, কাপে টার এবং জন ধুলা বিলের আলোচনা “নির্ান নানেসবিকার " 
অথবা ‘Unconscious 31০1700]31০01605680189 ক কেশ্র করিয়া আরন্ধ 
হইজেও, ফলত: আসজ্ঞানেই সীবাব্বদ্ধ রহিরাভে ॥ ইহাদের আলোচলা এত বিস্তৃত যে 
এই প্রবন্ধে উহার অবতারণা অপন্তব । হ্াানিল্টন বানসক্রিয়ার ভিনটি স্থর শ্বীকার 
কনিয়াহেন--(১) ভাঘা, অধীত বিদা। প্রভৃতি অত্যাল গুলি, (২) আরও কতকগুলি অভ্যাস 
যাহাদের সন্বক্ধে বল অচেতন জবচ যাহার। উন্মভতার ব) অন্যানা অস্বাভাবিক শক্তির উল্লাসে 
আৰ্বপ্রকাশ কনে, এবং (৩) আরও কতক ওলি নানসক্ক্িযা এবং স্বভাব (Activities and 
Passivitics) বাহাদের লক্বন্ছে আবন্রা অচেতন কিন্ত যাহাব্ব। লংজ্ঞান কার্যে আত্মপ্রকাশ 
করে। যাহাকে 'আসংক্তান বলা হইয৷ থাকে এই নির্জান বৃত্তিদ্বাত্রাই সংজ্ঞান লন গঠিত ॥ 
দখা যাইতেছে হ্যাবিল্টন নিষ্ান ও আসংজ্ঞান ললেত্র প্রকারগত ভেদ আিক্কার কারিখাচছেল | 
কতকগুলি তথা প্রদশ ন কৰির) উহাদের অন্তিব প্রাণ করিতেও তিলি চেষ্টা কশিম্মাছেন ॥ 
কিন্ত এই দুইটি স্তরের চুড়ান্ত ভেস্প্রদর্শন তিনি করিতে পান্সেন সাই । নিষ্গান বৃত্তির 
স্মরণ সম্ভব হন না, কিন্ত 'আসংভনন বৃত্তির হয়, এই ভেদের ইদ্গিত করিয়াও» ইহাস্সা যে 
ষুলত: পৃথক্‌ শেখ পধ্যস্্ তাহা প্রতিষ্ঠিত করেন নাই । নির্গালকে ভুল করিয়া! 'নাশংক্লোন 
বলা হয়, এই ইক্ষিতদ্ছারাও উহ্বাদের ভেদে তিনি নঙ্গুলিসজ্ঞেত করিয়াছেল। ফ্রয়েডের 
পৃন্ধে এই সুস্পষ্ট সক্ষেতও হ্যাষিক্টনের পক্ষে কম কৃতি হয় লাই। 
আন টুযার্ট নিল "'হ্যানিক্টলের দর্শ লসবালোচনা" "গ্রন্থে নির্ান বানসবিকানেপ্র পণ্ডল- 
প্রসঙ্গে বলিযাছেল_-(১) হ্যাশিক্টনপ্রপশিত অজিত বিদ্যা বব নৈপুণা কার্ধো প্রযুক্ত 
হইবার পূৰ্ব্বে লানরখযষাত্র (Capabilities), ইহা ক্রিত্া (A০i০n) বা অভিরাগ 
(Passion) নর। (২) বে অভ্যাসওলি অচেতন হইরাও শান্তির উল্লাসে আ্মপ্রকাশ 
করে তাহা সুক্ষ ব) অব্যত্ত (18695) সৃতি অপৰ বান্তব অনুভূতি নয় কিন্ত অনুভূত 
হইবার সম্ভাবনা, বা সানরখ্মাত্র । (৩) যে সকল সত্য বালসবিকার অচেতন হইয়া'ও 
আসাদের প্রতাক্ষ প্রভৃতি সকল জ্ঞানের হৌলিক ভিত্তি. সেই গুলিকে মিল বিশেছ হআপন্তিছনসঃ 
বঝলিরা নলে কানন । মিল বলেন বে, বন কোল সস্য ভাত হর এসং সলে লিকার ছি 
করে তখন এ বস্থ্র অংশঞ্লিও বলে আংশিক প্রান অখবা বিকার কটি করে, এইন্ডপ 
লে করা নিছক আন্দাজ ছাড় আর কি হইতে পারে? এই সকল 'জাপত্তি প্রপর্শন সর 
সত্বেও খিল হ্যালিষ্টলের লতানুষারী নিষ্ভান বিকার স্বীকার করেল, যদিও এই নির্চ্জান বিকার 
মানল নর কিন্ত আরবিক । সুখদূ-খ, অনুভব কতকগুলি সরল সংবেদন এবং “অনুভূতির 
* যৌপিক ফল । "সরল অনুভুতিগলি অবাযক্ততাবে বর্তস্যন বল৷ বাইতে পারে. অপবা নির্ভাল- 
ভাৰে বিপ/নাল বলা যার । বস্মত: অন্ভূতিগুলি কি সংজ্ঞান কি অন্যত্র কোন ভাবেই বিদাসান 
থাকে না কিন্ত উহাদের সাধারণত: পুর্ধবন্তী স্বারবিক বিকান্রগুলিই খাকে। অর 
পূৰ্ববত বিকার গলির ফল বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার তৎপরিবর্ডে অনা ফল উত্পন্ন হর ।'' এইন্সপে 
নিন হ্ঢালিক্টলেস্্র নির্ভান সানসবিকারগুনিকে নির্জ্জান ন্বার়নিক বিকারে পরিণত 
ক্রিরাছেন । কিন্ত প্রশ্ব এই বে ম্বারবিক বিকারওলির প্রলাপ কি? এইগুলি স্বীকার 
করিবার পশ্চাতে যে কষ্টকগ্রন। কর৷ হর নির্জীন যালসবিকার-কত্রন্যার তাহার লাঘব হইতে 
পারে। 


৩ দশন 


শনির্জ্জান বিকার” স্রতের ব্যাপগাত। হিযাবে কাপেন্টারের নান সুপরিচিত । 
নির্ান বিফালপকল কতকগুলি নানশ ঘটনা । ইহাদের কার্য্য ব। ফলমন্বন্ধে ঘচেতল 
হইসার পৃক্ৰে ইহার। চেতনন্ডপ্েক নিশ্রে চলিতে খাকে-_যেষন, গভীর নিজ্রাবস্থায় অথবা 
যখন জালাদের ননোননাগ অন্য চিন্্াধার।ণ সম্পূর্ন রূপে নিল হয় । দৃষ্টান্ত হিশাবে প্রচ্শ ন 
করা যাইতে পানে যে. হয়ত আমরা কোন দান ব) অনা কিছু সণ করিতে চেষ্টা করিতেছি 
কিন্পু পারিতেছি লা এবং পত্রে যপন একাট সম্পূর্ণ পুরু কার্ধয করিতেছি, নালটি তখন 
অকগ্যাং লে পাড়য়। গেল । চেষ্টা করিয়। যাহ। ননে করিতে পারিলান লী, বিল! চেষ্টায় 
তাহা কি করিয়৷ বনে আসিল? ইহার কারণ এই ঘে, চেষ্ট। করিবার কালে 'আনরা কতকগুলি 
ম্বান্ডিকিক ক্রিরার স্ত্রপাত করিয়াছি এবং চেষ্টাতাগকালেও ত্র নান্তিক্কিক ক্রিয়াগুলি কাম 
করিয়া চলিয়াছে এবং ফলে যে লানটি আনরা স্মরণ করিবার চেষ্টায় ব্যর্থ কাল হুইয়াছি সেই 
লালা্ট সংস্ঞান মলে আলির। উপস্থিত হইয়াছে । এই দৃষ্টান্তগুলি নির্ডান অথবা জাসংস্ান 
মনের অস্তিত্ব প্রাণ কপে। নির্ভান বা আসংগ্রান সনকে কাপেন্টাত্র এই প্রকারে 
শারীনক্রিয়ার হারা ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন । কিন্তু বে চেষ্টায় নন বিফল হইয়াছে, 
হস্তিক সেই চেষ্টার তার লইয়া সকল শক্ষটের নিরসন করে, এইরূপ কথা শ্রল্তিস্রধকর 
হইলেও যুক্তিসঙ্গত বলিয়৷ প্রনাণ করা যায় লা। চিৎ এইচ. লুইস ও তাঁহার Problems 
of Life nnd Mindগ্রক্থে নির্ভাল হলের একই প্রকার ব্যাধ্যা করিয়াছেল। এই 
সতই “নির্জ্জান নস্তিকক্রিগ্রাবাদ”' অথব।৷ ‘Unconscious Cerebration'" বলিয়া। 
প্রচলিত । বুৰৃষ্টারবাগ . জনাষ্্রে, কার্পেন্টার, লিল, লুইস, জেতবস প্রভৃতি এই মতের 
সমর্পক। 

উলিয়ন জেরুল নির্জ্জান নানসক্রিয়ার কপ্রনাকে. বাক কহিয়া বলিয়াছেন যে, ইহ 
মনোনিপ্যায় ইচছাষত যাহ! কিছু বিশ্বাস করিবার পক্ষে একটি অনোদঘ অন্ধ এবং যে 
লনোবিদ্যা বিজ্ঞান হইীতে পারিত তাহাকে খেগ্রালপুশীদ আকন করিবার পক্ষে ইহা বিশেঘ 
অনুকূল ॥ নির্ভান নানসবৃন্তির পক্ষে ফুদ্রিলির 'বিশ্রেদণ ও“পলালোচনায় তিনি যাহা 
বলিয়াছেন তাহা নোটের উপর এই-_(১) যে সকল বৃত্তিকে নির্জান বন্দির) ধরিরা। লওয়া 
হয় তাহার নধো কতকগুলি এলন ক্রুতভাবে আসে এবং চলিয়া যার যে ইহারা সংজ্ঞাণ হইয়া ও 
সহছেই বিৰত হইয়া নির্জান বলির! প্রতীয়ব্বান হয়। (২) কতকগুলি তথাকথিত নির্ান 
বৃত্তি চৈতন্যপ্রবাহ হইতে বিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র এবং স্বতরাং নির্রান বলিয়। প্রচল্ত। 
(৩) আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তপাকিভ নির্ক্জান বৃত্তি নন্তিদ্বস্থ বিশে বিশেছ অংশের 
উদ্দীপন মাত্র । অভ্তিক্ষের বিভিন্ন পথগুলি লানাপ্রকারে সংক্ষিপ্ত হয় এবং ফলে 
কোন ভ্রোন উৎপাদন ল। করিয়াই ইহারা সূক্ষ্মভাবে কাল করিতে থাকে । জ্ঞানের অন্তর্গ ত 
নির্ান অনুনান বা বস্ত্র পরিচর এই সংক্ষিপ্ত মন্ডিকপথের ক্রিয়ার স্বারাই নিষ্পনন 
হয়। অবীত বিদ্যা বা অদ্রিত নিপুপত। নির্ভান নানসবিকার নর কিন্তু প্রবণত৷ 
(Predisposition) নাত্র, অথবা নম্ভিকপ্রদেশস্থ বিশে উপাদানলম মাত্র? সহক্দাত- 
প্রবৃত্তি বা I৷৪in০৮ স্থানুশুলের যাস্বিক ক্রির৷ এবং আনলাদের আন্ত বিচারগুলি 
(Rapid 15060:956)- বেনন বস্তুর আকার বা দ্রত্বসম্বন্ধে _বান্ডিক্ধিক তনুষঙ্গ ছাড়ী 
কিছু নয়! লির্জ্জান মলের বিপক্ষে জেরসের প্রধান পনালোচনা। এই যে, (৪) ইহার কল্পনা 





নিভন্তনি মলের অভ্ি্থ ৩৯ 


বর্তমান একটি জানকে ত্র ভালের পন্রবর্তী জ্ঞানের সহিত অতিন্র সনে করান নাবাস্তর । 
বর্তলান জ্ঞান্টি একটি বিঘস্বিগত (5u৮je০ti৮০) ছটলা, কিস্ত ইহার প্বসভদ ভালে 
ইহা একটি ভ্ঞাত বিঘর । জ্ঞানেস এই লুইটি সম্পূর্ণ পুপকথ নিকৃকে এক সয়া ফেলার ফলেই 
লির্ডান সনের কঘল্া। আসশাক হয় ॥ [কান বর্তমান ডান হর লম্পূর্ সচেতন লা 
সংজ্ঞাল হইবে, লতুকা ঈশ্টান্স কোল অন্ডি্ক নাট । অন্য কোন বস্ম বর্ধলাল ভ্ঞানটিল 
প্রতিকল (557১9611516) হইতে পানে, কিন্ত ইত! এর ভগান হইতে পুপক । এই প্রতিক 
অনা কোন ভ্ঞান বা। লশ্তিকক্রিযা। হইতে পাল্সে॥ কিত্ একই ভ্রান কখনও কল বা 
কখনও বেশী স্পট হইতে পারে ল৷। ননোলোগ সা অন্থর্রলের ফলে কৌন বর্তমান 
সানলবৃত্তি পরিবন্তিত হয় লা, যদিও উচার পরিবর্তে অপর কোন বৃহ্তিকে স্থাপন সরিতে 
পারে। 
কিন্ত জেতৃস স্বয়ং তাঁহার নিক্তনত খণ্ডন করিরাভেন । তাঁছার ললোবিদযা গ্রচ্ছেল 
‘The Stream of Thought অপ্যাচ। ভিলি স্রম্পঈক্গপে বআসংজ্ঞান লনকে 
শ্ৰীকার্স কস্িয়াছেন। তাহ! ছাড়াও তাঁহার বিখ্যাত “Varicties of Religious 
Experience''পূন্থকে আসংভলন সনের অস্তিত্ব সমর্পন করিয়া বলিয়াচ্ছেন, “'ব্দন্তর্জান 
নন বর্ভলানে একটি স্বীকৃত নানস-সত্ত-—The Subconsxious ৪০1 is now-a- 
days a well-accredited psychological entity." তিনি আরও বলিয়াচেল, 
“আমাদের সনলগ্র সনের যেটুকু সন্বস্ধে যে কোন সময আনরা সচেতন থাকি তাহ। অপেক্ষা 
উহার শঞ্ি বেশী এই কথা বাস্তবিকই এবং বরণে বর্ণে গতা । লায়ার্সের 'অবাচেতন 
বা Subliminal সন আর দ্েত্ুসের অন্তর্জান বা 8২1১0013501089 মন প্রায় একট 
প্রকার বন্ত। লারা ও বলিতেছেন, "আলির প্রতোকেই এবন একটি সানস সত্তা যাহার 
প্রসার সংস্ঞান শ্তর অপক্ষা। অনের্ক বেশী দিস্তৃত। আনন এলন এক একটি ব্যক্তিত্ব বা 
অন্মিতা যাহা কোন শারীর প্রকাশের নধ্যেই নিরবশ্শেষভাবে ব্যন্ত হইতে পাদ্রে লা । 
অবরবীর (organism) মধ্যে সন ব্যক্ত হর, (কিন্ত লক্ষদ। ইহার কোন অংশ 
অব্যন্ত খাকে এবং ক্ষোন অঙীয় (9৮62৮০4০) প্রকাশ স্থগিত ব। সংরক্ষিত খাকে।"' 
দেসুলের অন্তর্জাল নল পৃবর্ষবন্তা অস্বীকৃতি এবং পরবন্ভী স্বীকৃতি পরষ্পরবিনোধী | 
তদুপনি প্রশ্ন এই- হুল যে ললকে ড় ($11০:11). সামাজিক (০৫801), আব্যাঙ্গিক 
(Spiritual) এবং বিশুদ্ধ (Pure) এই চাক্সিপ্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন, 'আসংহোন 
মন ইহার কোয়ূচির অন্তর্ভুক্ত হইবে? ইহা) কি জড়, সালান্িক, 'আব্যান্সিক, 'অথব) 
বিশুদ্ধ? 
সাম্থ্রতিক বনোবিদৃগণের নধ্যে সালি অন্তর্জাল ব। আসংজ্ঞান এবং নির্জন বলেন পার্খ কা 
স্পষ্টভাবে বাজ করিয়াছেল। প্রধতঃ তিনি জ্ঞান কা চেতনার পরিলাপভেদ স্বীকার 
করিয়াছেন এবং তাঁহার নতানুযারে নির্ানের ঠিক উপরে অবস্থিত অস্পষ্ট চেতন বৃক্তিওলিই 
অন্তর্ভান। নির্জ্জানকে লানপ বলিয়াই সালি ধরিয়া লইয়াছেন। €ককুনারের দৃষ্টান্ত 
অনুসরণ করিয়। হেফ্‌ডিংএর ন্যায় ওয়ার্ডও অন্তর্ভান৷ নানসন্তরের অন্িষপক্ষে যুজি প্রদর্শন 
করিয়াছেন । উদ্দীপক নিয়ুসীৰার কৰ হইলে বোষনপৰ্য সংবেদন উৎপন্র করে লা এবং 
এই সীৰায় উপনীত হইলে করে। নিক্রশীষার নীচে কি তবে উদ্দীপক কোন সংবেদন 
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উৎপল করে লাই? অবশ্যই করিয়াচ্ে. লতুবা শূন্য ংবেদন অপবা। সংবেপনাভাব হইতে 
একটি পূর্ণ সংবেদন অথবা ভাবাস্সক সংবেদন উতপন্ন হইল কি করিয়া ? নিশ্চয়ই লিয- 
সীলার নিশ্রস্থ উদ্দীপক ওলিও শংবেদন উৎপন্ব করিয়াছে. যদিও উহা এত অস্পষ্ট যে বোধগন্য 
হইতে পারে লাই ॥। স্তরাং উহার! নিশান । 

আসংড্ঞান বা অন্তর্্জান সহক্কে হেলন্গি বেগসোর অত একটু স্বত্ব । মুখ্য ব) প্রধান 
এবং গৌণ বা অপ্রধাম এই দূইভাগে সনকে বিভক্ত ক্রিয়া তিনি গৌণ বা অপ্রধান নে 
অন্তর্ান বলিরাচছেল। সংবেশনের অভিভাব (Hypnotic Suggestion), বংশগত 
পাপপ্রবণত। ইত্যাদি শক্তিুলিদ্বার৷। গৌণ সন গঠিত হয় । এই গৌণ লন প্রধান মনের 
স্বাধীনতা মন্চুচিত ও খৰ্ব করে । যে সূন্ষগর জ্ঞান এবং সংবেদনরাশি মলের উপাদান সেগুলি 
হইতে যাহ। সান এবং নূলাবার্‌ তাহা সুন্র এবং স্বাভাবিকভাবে বাছিয়। লওয়াই অন্তর্ান 
নলের কাজ । অথবা অন্তর্রান বলিলে নলের বিরুদ্ধে বা নন হইতে শ্বতভাবে অস্মন্ব এবং 
অন্বতাবী প্রকারে ক্রিয়বাণ অতীত ভ্ঞানপুরও বুঝাইতে পারে ॥ নতুবা অন্তর্জান বুঝাইতে 
পারে অভিম্বভাবী (Sখupern০rদma!) কতকগুলি চিন্তা, অসাধারণ ব্যস্তিগাশের ভাবগ্রাহ 
কা উচ্ছুস (Inspirations of Genius). নৈতিক আদর্শ যাহ৷ অঅন্তৰ্্জালের প্রয়োগ- 
শালায় স্পট হইরা উহাদের সম্পাদিত ফলগুলিকে সংজ্ঞানে উৎক্ষিপ্ত করে। 

ডেকার্ট হইতে আরস্ত করিয়া বেগ সে পর্য্যন্ত আসংল্রান ও নির্জ্জোন নলের অস্তিত্ব 
এবং স্বব্থপ ইতিহাসের পটভূলিকায় সংক্ষি্ভাবে আলোচিত হইল । কিন্ত অলঃসবীক্ষণ 
(Peycho-analysis) এবং ললোরোগবিদ্যা (Psychiatry) এই সনস্যার্টির উপর 
যেক্ষপ আলোকপাত ক্ষরিয়াছে তৎপৃর্র্ধে কোন প্রচেষ্টাই সেরূপ করিতে পারে নাই । 
ইহাদিগের গবেঘণী। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ __কারণ ইহারা শুধু যৌক্তিক নতবাদ প্রতিষ্ঠা 
কক্রিয়াই ক্ষান্ত হন নাই. পরস্ত প্রারোগিক পদ্ধতিষ্থারা এ মতবাদের ফলাফল পরীক্ষা 
করিয়াছেন । যদি বলা হয় যে আগুলের দাহিকা। শক্তি ভাছে এবং বদি দেখী যায় 
বে বাস্তবিক আগুন দগ্ধ করে, তাহ হইলে কথাটির বাথাণ্য প্রয়োগের দ্বার৷ প্রমাণিত হয্র । 
সেইক্রপ যদি বলা যায় যে নির্ান এই এই কার্ধা করে এবং এই এই কার্ধা বাশডবিকই 
নির্ভানের হবার। সম্পনু হয় প্রয়োগদ্বার। এমন দেখা বার, তাহা হইলে নির্ানকে অস্বীকার 
করিবার উপায় থাকে না। 

এখন প্রশ্ব এই- নির্ানই যে এই কার্ধ্য উৎপন্ন করিয়াছে তাহার প্রাণ কি? বেস্বলে 
নির্্রানেত্র অস্তিত্বই সম্পি্ত, সেই স্বলে নির্জ্জান এই কার্য কল্বিয়াছে তাহার স্থিরতা 
কি? নির্ান তো আর আগুনের নত প্রত্ক্ষলিক্গ বন্ধ নয় যে ইন্দ্রিয় প্রতাক্ষস্ারা সকল 
বিবাদভগ্ন হইগা। যাইনে? কিন্তু নির্ভান প্রত্যক্ষভ্রের না হইলেও অনুনানভ্ঞের । 
'অনুনানটির আকার হইবে এইক্প 1 কতকগুলি সংশ্গনবৃন্তি, যাহাদের অস্তিত্ব অখণ্ডনীয়, 
কোন 'আসংভ্রান বা সইভঞানবৃত্তিনর দ্বার উপপনা হয় না যেন বিনাকারণে নিয়ত বিছবণুত৷ 
বা বাভুলত। অথবা অপ্রত্যাশিত বিস্মরণ ইতযাদি। সংজ্ঞানগ্থারা উহাদের কারণ অথবা 
আস, রূপ খুঁজিযা। পাওয়া যায় না, আসংজ্ঞানদ্বারাও উহাদের মূল উদৃছাচিত হয় লা। যদি 
বলা যায় যে, শারীর কারণস্থারা উহাদের উপপন্তি হয়, এইরূপ উক্তি সরান্ত কারণ শারীর কারণ 
হইতে নানসলক্ষণ যুক্তিসঙ্গততাবে উৎপনু হইতে পারে না, যেহেতু দেহ সনের সম্পূণ 
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বিরুদ্ধ । তাহা। ছাড়া, বদিও বা শারীর কারণে বিশেঘ সংভ্ঞানলক্ষণগুলি উৎপনু হইয়াছে 
বল৷ যায়, কি কারণে এইক্মপ শান্রীর কারণ স্বার৷ এইন্দ্রপ সংজ্ঞানলক্ষণেত্র স্বষ্টি হইল, এই 
প্রখর সনাধান হয় ন। } স্থতনাং, যখন সংদ্ঞানে, আসংভ্ঞানে বা শ্রী সোগলক্ষণ জলি 
কারণত। নাই, ইহাদেত্র কারণ হিসাবে আন্র একটি নানসন্তর্বের অনুলান করিতে হইলে ) 
এই মাললন্রটিই আলাদিগের লক্ষ্য নিশান নন। সুতরাং শর ত্র সংভ্ঞানলক্ষণণ্ুলিস্ন 
অন্তিষ- যেৰন সন্দেহাত্ীত উহাদের কারণ নির্জ্জানও তেলনই সন্পেহাতীত। কিন্ত 
নির্ভানের লক্ষণের সহিত উহাদের সংস্ঞান-প্রকাশের আকাশপ্রলাণ পাপ ক্ষ রহিয়াছে । 
এনতাবস্থায় আসর কোৰু যুক্তিবলে বলিতে পানি বে, নির্ান কারণ বারা লংভ্রান কাধা উত্পন্র 
হইয়াছে? 

বলি এইজন্য যে. নির্ান কি প্রকারে সংস্তান কার্য উৎপনু করে, কেন ত্র কার্য্য নির্জ্ান 
হইতে সম্পূর্ণ পৃথক তাহা। আবিছৃত হইয়াছে ॥। নিৰ্জ্জান এনন কতকগুলি বাসলা বা 
আবেগের গনষ্ট যাহা চরিতার্থ“ হয় নাই, কারণ তাহার। সা, সংস্কাহ্, শিক্ষার-_একা কথায়, 
বিবেক বা। অধিশাস্তার-বিরোধী । এই বাপনাগুলি বিবেকের শাসনে আন্তুষ্টি সাধন 
করিতে পারে না এবং অবদনিত ব। নিকুদ্ধ হইয়া বৰ্চিতের নত আঙ্গপোপন করে এবং 
নির্রালেপ্র অক্রাতবাষে কাল কাটায় । কিন্ত তাহারাই লনেন বুল শক্তি । শঞ্টির ব্যাহত 
হইলে অল/পথে প্রবাহিত হয় কিন্ত লিরন্ত হয় লা, যেমন অলযোত বাধাপ্রাপ্ত হইলে 
প্রবাহের মূল ধারা ত্যাগ করিয়। কুটিল ও ছটিল পৰে প্রবাহিত হয় ॥ সুতরাং এই 'অবদনিত 
ইচহাগুলি শহদ্দ বা অবিকৃত প্রকাশে বন্ধিত হইয়া বক্র বা বিকৃতভাবে প্রকাশিত 
হয়। নির্ান ইচ্ছার বিকৃত প্রকাশই রোগলক্ষণ॥ কিন্ত জিজ্ঞাস্য এই যে, নির্জান 
কি কি উপায়ে এবং কি কি কাত্রণে সংদ্ঞানেশ্র বিকৃতবেশে ক্পাস্তরিত হয় ॥ আরও ছিত্তাসা 
করা যাইতে পারে যে. ব্যক্ত ও বিকৃত সন্তান প্রকাশকে উহার নূলগত 'অব্যজ্ল নির্ান 
ইচ্ছাতে লি:শেঘে পর্যাবশিত কর। যার কি? উত্তরে বলা বায় যে, ফ্রয়েড তাঁহার 
মত'প্রতিঠার কোন প্রয়োজনীয় 'অক্গকেই উপেক্ষা করেন নাই! 

প্রথনে শেষ প্রশ্ার্টর শলাধান করা যাউক । সংজ্ঞান বিকৃত প্রকাশগুলন্র নির্ভানে 
পর্ধযবসান করা যায় অবাধ-অনুঘঙ্ষ-পদ্ধতি (Free Association)-শ্বর৷। রোগী 
স্বাধীন ইচছা ত্যাগ করিয়া যাহা লনে আসে তাহা। বলিয়া যায়, বলিতে গিয়া ন্যায়- 
অন্যার, সু-কু কিছুই বিচার করে লা, বলার যে সকল অংশে স্বিধাবোধ করে সেই সকল 
অংশগুলি আরও বিস্তৃত ও স্পষ্টভাবে বলিয়া বাসন । অর্ভীতের বহু বিস্তৃত শটন। 
তৎ্সম্পুজল সখদুঃখনিখ্বিত হইয়া স্মৃতিপথে ভাসিয়া ওঠে ॥ এনন করিয়া আরও "অতীতে, 
এমন কি জীবলেন্ব প্রথম সজ্ঞান মুহূর্তে, সে চলিয়। যায়, এবং যে ববস্বাবৈগুণো তাহার 
রোগস্থষ্টি হইয়াছে, তাহার সেই সকল অবস্থার পুনরভিজ্ঞতা হইতে থাকে । ননহসনীক্ষকের 
শিক্ষায় এ অবস্বাগুলির অস্বাভাবিকত। যুচিয়। গিয়া স্বাভাবিকত। ফিরিয়। আছে । রোগী 
তখন কোন্‌ নিৰ্ঞান ইচছার বিকৃত প্রকাশে তাহার রোগলক্ষণ অন্মিয়াছে তাহা অনায়াসেই 
বুঝিতে পারে । সুতরাং সংভনন বিকৃত প্রকাশ যে এ এ অবদনিত শির্ান ইচছার ন্ধপান্ডর, 
তাহা। সহজবোধ্য হইয়া ওঠে ॥ 

কি কারণে নির্জ্জান ইচহ। শংগ্রানে বিকৃতভাবে প্রকাশিত হর তাহা পূর্বেই উল্লেখ 
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করা হইয়াত্ছে । দির্জ্জান ইচছা। কি উপায়ে বিকৃতপ্রক্ষাশ লাভ করে তাহা দেখা যাউক 
সকল লানলরোগাই নির্জ্জালের্র বিকৃত-ংভ্ঞাল-প্রকাশ সন্দেহ লাই । কিন্তু সকল বিকৃত- 
প্রকাশই নাললরোগ এলন বলা যায় ন৷। মানসরোগ ন! ছটাইয়াও নির্ান সংজ্ঞানে 
বিকৃত হইতে পারে ॥। বস্ততঃপক্ষে নলের উচ্চতর বৃত্তি বা আদর্শ ওলি, হীন বা জন্বন্য 
আদর্শ হীনতা অনা অতিশয় কষ্টদায়ক বাতুলত। বা আবেশিক বায়ুর নত মানসব্যাধিগলি 
একই নির্জান ইচছাস্বক' উপাদানে গঠিত । প্রথলোভ্ত ক্ষপাস্তরগুলি বরণীয় ও খ্রাঘ্য, 
পক্ষান্তরে স্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীঙ্গ বিকার্গুলি অনভিপ্রেত এবং পরিত্যাজ্য । কিন্ত তথাপি 
ইহাদের প্রতোকার্ট নির্ল্জান মনের 'অনতিক্রলপীয় লিয়লঙ্থারা নিয়স্বিত--এই কারণে 
কোনটির অন্য গবর্ব অথবা কোনটির জন্য লছুল্চা বোব করিবার লৌকিক কারণ থাকিলেও 
বিজ্রানসঙ্গত কারণ লাই। 

স্বভাবী (Norm) লোকের সংজ্ঞান ননে নিকরুদ্ধ নির্ান ইচছা প্রধানতঃ তিনটি 
উপায়ে আত্মপ্রকাশ কনে। প্রথলটি উদ্ৃগতি বা 91187101108,-_এই প্রণালীদ্বার। 
নির্জন ইচছা' গুলি উহাপেন স্বাভাবিক লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া কোন কলযাণনয় লক্ষ্যপথে 
প্রবাহিত হয় ॥ এই উদ্‌গতির ফলে নিরুদ্ধ ও নি্িদ্ধ ইচছা গুলি উহাদের লিছিদ্ধ বন্দর হইতে 
লিরগড হইয়। কোন শ্রাঘনীয় এবং বরণীয় বস্ত্র দিকে চালিত হয় এবং দেশের ও দশের 
কল্যাণে নিয়োজিত হয়। এই উদগতির ফলেই দর্শন. বিজ্ঞান, সাছিত্য, শিল্প , জনসেবা, 
সনাজহিতৈঘণা, দেশপ্রেম, সৌন্পর্যযপিপাস), ঈশ্বসানুগতি প্রভৃতি উচ্চতর আদর্শ গুলির 
বিকাশ হয়) এই উদ্‌গতি বা উ্ুয়ন সংস্তান ইচছাস্থারা সাধিত হয় লা। সেইজন্যই 
ঈশ্বরান্রাগী শেঘপর্যযস্ত “ব্রল্নকৃপা হি কেবলরু''ব লিয়৷ ঈশ্বরে আন্সসনর্পণ করেন এবং 
নির্জান তাহার সম্পূর্ণ সুযোগ পাইয়া চরিত্রবিকাশে নিহুতর হয়। উদৃগতির সাধারণ 
দৃষ্টান্ত হিলাবে লেবাব্রতা (টব 55০) দিগেন্স কী উচ্টেব করা যায়। কোন সেবাত্রত। 
হয়ত একজন বালবিধবা অথব। লাতুত্্গুখে বন্চিতা। তাহার 'অবরুদ্ধ নাতৃত্ববাসনা সেবার 
আকারে আত্মপ্রকাশ করে। দ্বিতীরটি Replacement বা অভিক্রান্তি। উদগতি দ্বারা 
নিক্ষদ্ধ নির্ভান কানন৷ যেনন কোন কল্যাণলয় পথে প্রবাহিত হয়, অভিক্রান্তিতে তেমন 
হয় ন৷। যেন বালিকার না হইবার বাসন৷ নিকুক্ষ হইয়া পুতুলখেলায় অভিক্রান্ত 
হয়। তুতীরটি Reaction বা প্রতিক্রিয়া । এই ক্ষেত্রে নির্ডান ইচছাটি উহার 
বিপরীতন্রপে আত্মপ্রকাশ করৈ । বালক জীন ভলক্ষিন সাধু উদ্দেশ্যে প্রথন একখও কচি 
চুরি করিয়াছিল কিন্তু এই লঘু পাপে গুরু দণ্ড পাইয়া সে হঠাৎ একেবারে চোর 
হইয়া গেল । 

ব্দস্বভাবী (Abnormal) লোকের নির্ল্জান বাননাও প্রধানত: দৃইাঁট উপায়ে সংজ্ঞালে 
বিকৃতপ্রকাশ প্রাপ্ত হয়। প্রথলাটি উদ্বায়ুবিঘয়ক বা 2০৮০০ এবং স্থিতীয়টি বাতুলতা- 
সংক্রান্ত অথবা [১85০1,০650, বেলন (১) বিপরিণাৰী হিষ্টুরিয়া৷ অথবা Conversion 
Hy৪teriaরোগে অবদনিত নিশান ইচ্ছা কোন শারীরিক লক্ষণের ছদ্যবেশে প্রকাশিত 
হয়। এই শারীর লক্ষণ আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ত্রিয়াজ্ বা 00০৮০: এবং কোন কোন 
ক্ষেত্রে সংবেদজ বা 552080- (২) গুট়ৈঘার (০০৷PleX) আধান (৪6০৮) উহার 
স্বাভাবিক লক্ষ্যবস্ত হইতে (78755657750 কা স্থানচ্যুত হইয়া প্র বস্তুর সহিত সম্বন্ধ কোন 


নিজ্ঞান মনের অস্তিস্থ ৩৫ 


"অপেক্ষাকৃত কল আপন্তিনলক সংজ্ঞান লেলে প্রবিষ্ট হইতে পান্সে। ইহাকেই অনুকঘণ 
ঘাছু বা Compulsion Psycho-neurosis=শতীশ্ন রোশে দুষ্ট প্রতিকঘন বা। 
Substitution বলা হয় ॥ (৩) তৃতীয় একটি ্রীতি ভ্রসবাতুলতা বা! Paran৷০iaজাতীয় 
প্রোশের লক্ষণপ্রকাঁশকে নিয়প্রপ ক্লে । এই সকল রোগে এন ক্লোন লা কোন নির্জন 
গূঢৈছ। বিদ্যলান থাকে বাহা। আছে বলিক্গা রোগী শ্বীক্াত্ন কনে লা ব) দানে লা। কিন্ত 
রোগী এ নিল গুটৈঘাকে অন্য লোকের উপর বহিবিচছ্ুরণ বা। Projection কারিয়া। 
থাকে । দিও রোগী ইহার অস্তিত্ব স্বীকান্র করে না, ইহার অস্তিত্ব প্রবাণিত হয় এই 
আন্বোপের লধ্য দির ॥ 

লিঙ্ীলের ক্রয়েভীয় আলোচনা অতীব বিস্তৃত ॥ বর্ভলাতন ক্রয়েডীয় নির্ল্ডালেত্র স্বহ্মপ- 
সম্বন্ধে দুই একটি কখী। বলিয়া অন্য প্রপঙ্গে অগ্রসর হওয়া যাইবে নির্ডানের অভ্তি 
প্রলাণিত হয় মংজ্ঞান কনে বিকৃত প্রকাশের হারা ॥। সুতরাং প্রবদ্ধের প্রথমাংশে নির্ভানকে 
যে “জ্ঞাতৃ হীন হইলেও ত্র” বল৷ হইয়াছিল, সেই উক্তিকে আরও সন্কুচিত ক্রিয়া বলিতে 
হইবে যে, “লির্ান ভ্রাতৃকহীল, ভ্রয়স্ববিশি্ এবং বিকৃতপ্রকাশবান্‌।”" কিন্ত অড়বস্তও 
তে! জতৃতহীন, ভ্তেমস্ববিশি্ট এবং বিকৃতপ্রক্থাশবান্‌। আুতরাং লক্ষণটি অতিব্যান্তিদোদে 
দুষ্ট হইবে । কামেই আড় হইতে নির্গানকে পৃথস্থ করিবার জন্য বলিতে হইবে যে, 
নির্জ্জান শুধু জ্ঞাতুত্বহীল, ড্রেরকবিশি্ এবং [বক্তপ্রকাশবান্‌ নয়, কিন্ত তদুপরি জড়বিলক্ষণ ৷ 
সে যাহা হউক, ক্রয়েডীয় নির্জান মন কতক গুলি অবদনিত ইচ্ছার সনষ্টৰাত্র (. এই ইচ্ছা গুলি 
.সলা, পিতামাতা, শিক্ষা প্রভৃতির প্রতিভূ অধিশাল্তাস্থারা সাধিত হয়। এই ইচচ্ছা ওলি 
শক্তির আবার । ইহার সংভ্ঞান বনের সকন প্রকাশকে লিম্সস্তণ করে এবং ইহ্াপ্রাই সকল 
সংজ্ঞান প্রকাশের যুল কারণ | যালবব্যাধির উপশম করিতে হইলে লংদ্রান বিকৃত প্রকাশ- 
সুলির নির্ভালে লীন ইচছান্্রপ কারণ বাহির করিয়৷ সেই কারণ দূর কক্সিতে হইলে । আর 
অধিক বিস্তার না করিয়া আরও কয়েকটি মনোরোপবিদ্ব্যাখ্যাত মতবাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা 
কনা যাউক । 

মৰ্টন প্রিল্প নিগ্রান সনের একছন বিশিই উদ্তাবস্নিত৷ এবং সনর্থক। তিনি 
নির্জানেত্র অস্তিত্বন্বন্ে লার্ভলিপি বা ০:০2 নত এবং নির্জ্জানের সহিত 
ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্রি সহজ্ঞান স্তর (০০-০০7৪০)০)৪) বিকার করিয়াছেন। শঙ্মীর 
সর মনের লহ্ধবিঘরে তিনি সলান্তরালবাদী (৮১৮৪1191296), অর্থাত তাহার বতানুসারে 
প্রত্যেক নানসবুত্তির সনাস্তরাল কোন শারীর অবস্থা আছে । নির্জ্জানের সমান্তরাল শানীর 
অবস্থাকে তিনি 2০:০৪, বা নার্ডলিপি বা লার্ডচিত্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । 
নাভীয় সংগঠনে (Pattern) পরিবর্ডনই Neurogram. খ্রি্সের মতবাদ হযামিলটন 
প্রভৃতির নির্ঠান নানসবিকার'' এবং নিল-কার্পে ষ্টার প্রভৃতির “'নিভ্ঞান লাস্তিকিক' 
বিকার”, এই দুইটি চর নতবাদের বধ্যপন্থ। অনুসরণ করে। তিনি নির্ল্জান অথবা 
Unconscious বনের মূনভিক্তি বলিতে অলিচ্ছুক। কেননা ইহাকে নিজ্ান 
বলিলে অড়বস্তর সহিত ননেরু কোন পার্থক্য থাকে লা, কারণ লড়বস্তও নির্জ্জান অথবা 
জ্ানবিরহিত। আনা এই আশত্কার নিরপন করিয়াছি । অড়বস্তরু সহিত নির্জ্জানের বিভ্রন 
হইবার কোন কারণ লাই। প্রিল্প আলংজ্ঞান বা অন্তর্জ্জান মনকে নির্ান অপেক্ষা 


৩৬ দর্শন 


নৌলিক বলিয়৷ দাবী কর্িয়াছেশ । এই দাবী) 'অসনীচীন । প্রিন্সের সহত্তান শুরাটি 
বিশেঘ গুরুত্বপূণ” দান সম্পেহছ লাই | অন্তর্জানেপ এক বা একাধিক অংশ সনগ্র ব্যাক্তিত্ব 
হইতে বিশ্রিত হইবার ফলে ইহা বা ইহারা স্বতন্ত্র সম্ভার অধিকারী হয় এবং পরস্পরেক্ 
তুলনায় নিজান হইলেও নিক্রপক্থদ্ধে সচেতন ॥ এইক্প বিশ্লিষ্ট বা বিঘ্ত (Dissociated) 
অংশকে প্রিন্স সহজ্ঞান বলিয়াছেন । এইরূপ সহজ্ঞান নন অবওনীর যুক্তি ও লতা ঘটল 
দ্বার৷ সসঘিত । 

শ্যাড্লারের ব্যক্তিঝাদী নসনোবিদ্যান্ত (Individual Psychology) নির্জালেন্র 
কোন স্বাল নাই বলিলেই চলে। লয়্যাড ন্গঢানের ন্যায় নির্ক্জান বলিতে তিনি 
কতকগুলি জ্ঞানের সংজ্ঞান হইবার সন্তাবনাকে বুঝিয়াছেন, কিন্তু কতকগুলি প্রস্তত বা 
বাস্তবিক জ্ঞানকে বুঝেন নাই । এই সন্তাবনা প্রাচুনানল অখবা Pre-Psychic. 
কিন্তু এই সন্ভ্াবনাটি কি? তাহা ছাড়া, তাহার অভিনত নৌলিক লানসবৃত্তিই বা কি? 
“পুরুঘোচিত বিদ্রোহ” (Masculine Protest) এই মৌলিক প্রবৃত্তি, এবং তদপেক্ষা। 
মৌলিক “বীাচিবার ইচছা।-_যাহাকে সোপেনহাওয়ার বলিয়াছেন "Will to 11৮৩2 
এবং “শাব্তলাভের ইচছা"", যাহাকে নিটসে বলিয়াছেন “Will to Power." কিন্ত 
ইচছা নালস এবং সোপেনহাওয়ার এই ইচছাকে নির্জান বলিরাছেন। নোটের উপর 
আযাড্লারেন্র দৃষ্টতদী নিতান্তই [৯:9,০6190,1 বা) ব্যাবহারিক । বতবাদ ব Theory 
লইয়া তিনি বারী ঘালাল নাই । সেইজন্য এবং কতকাংশে ফ্রয়েড-[বিরোধী মলোবু[ত্তির জন্য 
তিনি লন£লবীক্ষণের সৃূলস্তন্ত নির্ান ললকে বর্জন করিতে আপ্রাণ চেষ্ট। করিয়াছেন । 

যুগের (Jun) বৈশ্লেদিক ললোবিদ্যা (Analytical Psychology) [নান 
মনের অস্তিত্বকে বিশেঘ গুরুত্বপূর্ণ স্বান দিয়াছে। ক্রয়েডের নির্জ্জান লন যেন প্রথনে 
ব্যন্তিতেই সীনাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ফ্ৰয়েড স্বপুনিশ্রেঘণে স্বপের ব্যক্তর্ূপ (Manifest 
content) এবং অব্যফ্তর্ূপের (Latent content) সধ্বন্ধ দেখাইতে গিয়া প্রতীক 
বা 53701১০) আবিকার করিয়াছিলেন। এই প্রতীকের সাহায্যে অব্যক্ত নির্ক্জান ইচচ্ছা 
আম্মগোপন করিয়) স্প্রে ব্যন্তক্রপে প্রকাশিত হর । যুঙ্গ দেখাইলেন বে, প্রতীক শুধু 
ব্যক্িযনে সীলাবন্ধ নয় কিন্ত সবষ্টি-নির্ক্জান (collective unconscious) মনে নিহিত। 
এই সন্টিনন নানুদের চির-প্রচলিত আচারব্যবহারের বারক ও বাহক। ইহা 
পুরুঘানুক্রনে সঞ্চারিত শিক্ষাদীক্ষ। প্রভৃতি সংক্ষিণ্ প্রতীকের আকারে বহুল করিয়া 
আসিতেছে । এই প্রতীকের অর্থ উদ্ধার করিতে হইলে ক্রয়েডের নত শুধু ব্যক্তির নির্ভান 
ননকে বিশ্রে্দণ করিলে হইবে না, কিস্ত সনষ্ঠ-নির্ভান লনকে বিশ্রেঘণ করিতে হইবে 
তাহা ছাড়া ক্রশ্নেডের যাস্থিকবাদ Mechanical theory ত্যাগ করিয়। যুঙ্গ গ্রহণ 
করিয়াছেন উদ্দেশযবাদ অথবা 91901981091 মতবাদকে ৷ নেডারের নত তিনিও 
স্বপ্রের Prospective বা Prophetic character বা। ভবিঘ্যত্ববুবীলতা! স্বীকার 
করিলাছেন। অতীতের লিক্ুদ্ধবাসনাহানা স্বপ্রের তথ) সমগ্র লানসরাজ্যের ব্যাখ্যা যূঙ্গের 
সতে ব্ৰান্ত। স্বপ্ন শুধু অতীতের অনুবৃত্তি নয়, কিন্তু ভবিদ্যের সূচন৷ ব! প্রস্ততি 
অথবা, 251528789]. সুতরাং স্বপুকে শুধু অতীতের ছাব্রা ব্যাব্যা করিলে চলিবে 
না কিন্ত ভবিঘ্যতের দিক্‌ দিয়াই বুব্যত: ব্যাখ্য। করিতে হইবে। কোন ভবিদঘ্যৎ 


নিচ্ছান মলের অন্তিস্থ ৩৭ 


লনস্যাত্ন সন্তুণীল কি ভাবে হইতে হইবে স্বপ্ু ভাহারই সুচনা বা অগ্রদূত । সুছের 
উস্তাবিত সনগ্টিগত নির্গ্রন মন একটি উদ্লেখযষোগায আবিদ্ধাত্ন সন্দেহ লাই | অন্ত 
পরবর্তী কালে ইহাকে লালিয়া লইয়াছেল / তাহা ছাত। উদ্দেশ্যাদ অনেকপ্রকাহ 
নির্ক্জান “দাচত্মণের সুপ্ত সলাধান করে লিঃসন্দেহ । কিন্ত এইক্প দৃষ্টিভঙ্গী নৈভ্রানিক 
দৃষ্টিভঙ্গী হইতে পৃথক । ছুঙ্গে্র নতবাদগুলি যেন গতীর প্রহসঢাবৃত॥ ইহাদেন্র লধ্যে বুক্ডিকে 
ছাড়াইয়া, যেন একটি বিশ্বাসপ্রবণ প্রবৃত্তি প্রকট হইর। উঠিয়াচ্ছে। 

রিভার্স নির্ভান নলেপ্প প্রস্থাণে সংবেদন (5০1৮৯4৮৮০1১) এবং সহজাত প্রবৃত্তি 
(Instinct)কে ভিন্ডি হিসাবে গ্রহণ কর্সিযাছেন। তাছার সতে 'অবদনন দুই প্রকার, 
ধা 'অলিচছাকৃত এবং স্বেচ্ছাকূত। প্রথনটিকে তিনি নিরোধ বা) Suppression 
এবং স্বিতীয়াটিকে অবদনন বা Repres5i0n 'াখ্যা দিয়াছেন । এই দুই উপাস্রে 
লংজ্ঞান নানসবৃত্তি নির্জ্জালে পরিবত্তিত হয়। অবদনন যে শুধু মনুদানলেল্রই বর্শ্ম তাহ। 
লয়। ইহা লনুদ্যেতর সকল প্রাণীতেই পরিদুষ্ট হয়। যেনন ব্যাগাচি বখল ব্যাঙে 
ক্মপাস্তপ্লিত হয় তপন ইহাকে অলচক্রজীবনের বছ ক্রিয়া এসং প্রতিক্রিয়ার অবদনন 
করিতে হয়। ডাঃ হেডের সহযোগিতায় রিভার্স দইশ্রেণীর সংবেদন স্বীকার করিয়াছেন, 
যথা Protopathic অখব৷। অবিলক্যবেদিত! এবং 151১8০71016 ব। পিলক্ষ্যবেদিত। | 
ক্ষত আপ্রোগ্য হইবার সঙ্গে সঙ্গে কি ক্রনানুসারে সংবেদন ফিরিয়৷ আশে ইহা নিরূপণ 
করিবার অনা ডাঃ শ্রেড অস্ত্রোপচাত্রস্বাত্ী নিজ বানর একটি চার্ম (cutancous) 
সংবেদত্র বা সংপ্তাবহ (569০1) নার্ভ কন্তিত করিয়াছিলেন। এর লার্ভের সাহাযো 
সংবেদন-উতৎপাদক ও চর্বাংশটি প্রথনে নিঃসংবেদন অখবা। [79058516856 হইল । কিন্থ 
ও চর্াংশেক নিয্রশারী অংশগুলি (underlying parts) প্রেছবেদক (pressure) 
রহিল এবং প্রেঘ তীব্রভাবে প্রযুক্ত হইলে ব্যখাসংবেদক হইল । এই লিন্রশারী সংবেদলের 
নান দেওয়) হইল Deep 8০159102186 অথবা গভীর সংবেদনশীলতা ॥ কিছুদিন পর্বে 
একাট বখার্থ চার্ধ সংবেদনশ্ীলতার (Real cutancous sensibility) আবির্ভাব 
হইল। ইহার একটি লিল বৈশিষ্ট্য পাওয়া গেল এবং ডাঃ হেড ইহার নাম দিলেন 
Protopathic sensibility অখব। অবিলক্ষাবেদিতা ॥ ইহার ফলে চশ্ম্ের উপরিস্ম 
রোৰওলির সংস্পর্শে চর্মের বখাস্মানে ব্যথা এবং স্পর্শ সংবেদন অনুভূত হইল ॥ উত্তাপের 
অধিক পার্থকাগুলির তেদ এবং 'আংশিকভাবে স্থানীয় নির্দেশ (19051150) করিবার 
ক্ষবতা আসিল । আরও কিছুদিন পরে স্বাভাবিক চার্য সংবেদনশীলতা। ফিরিতে আরম্ভ 
করিল, কিন্তু উত্তাপের ক্ষুদ্র পার্খক্যগুলি এবং চান সংবেদলের সৃহ্থ্য তারভনাগুলি ধরা 
পড়িতে আরও অনেক দিল লাগিয়া গেল । স্মুতরাং এই পরীক্ষার ফলে আনর৷ বুঝিলান 
যে চর্নের নধ্যে প্রবিষ্ট উদ্দীপকের ফলে যে সকল সংবেদল উৎপন্ন হয় তাহা দুই শ্রেণীর 
প্রথনাটি গভীর বা চরান্ত:ঃশায়ী অথবা ee} এবং স্বিতীয়চি চার্ম। এই চার্ম সংবেদন 
আবার দুই প্রকারের__একাটি Protopathi€ এবং আর একাটি Epicritie। এই দই 
শ্রেণীর তারতন্য বিচার করিয়৷ রিভার্স এই সিদ্ধান্ডে উপনীত হুন বে নিরোধের ধা 
Suppressionaর ফলেই Protopathic হইতে Epicritic সংবেদলের বিকাশ ঝা 
ক্রসপরিণতি সম্ভব হর । 32০9০০7১৪6৩ সংবেদন যথন একাকী থাকে তখন ইহার 


৩ দৰ্শন 


ফলে স্থূল বা ট15551৮৩ স্থানীয় বোধ সম্ভব হয়। এই অবস্থায় উদ্দীপিত স্বান হইতে 
সংবেদন বৃহত্তর স্থানে বিকীর্ঁণ (1২৪৪১৭০) হয় ক) ছুড়াইয়। পড়ে এবং এনল কি 
পৃর্বন্তী স্বালে আরোপিত বা প্রেরিত (referred to distant parts) হস্ত ॥ কিন্ত 
Eডpicritic সংবেদনের (বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই Prot০Pathic বন্দুলি পরিবত্তিত 
হইতে থাকে ॥ এই পরিবর্তন সম্ভব হয় এই কারণে যে, ভক্ষনস্ডিক (cerebral ০০76০) 
স্বারা Thalamus বা মধানভ্তিছ্ধের সংবেদনশীলতা বাধিত (Inhibit) হইয়া 
থাকে । কোন আঘাত বা রোগের কলে [চicriti সংবেদনশীলত। স্থগিত থাকিলে, 
Thalamussার। লিয়গ্িত Protopatlhi০ ষংবেদনশীলতার পুলরাবির্তাৰ হয়। 
শারীর দিকাটির অনুরূপ নানস দিকৃটিরও একই অবস্থা পরিলক্ষিত হয়! সুতরাং চেতনার 
সহ্বনিয় শ্যরের সংবেদনেও লির্ানের প্রভাব স্বীকার করিতে হইবে । এইন্সপে রিভার্স 
আরও দেখাইঘাছেন যে, শহজাতপ্রবৃত্তি বা, In30in০৮এর ক্ষেত্রেও উচচতর নস্তিকক্রিয়া 
স্বারা নিশ্রতর ক্রিয়ার নিরোধ হইয়৷ খাকে। অতএব নির্দ্জান মনের অক্তিত্বে সন্দেহ পোঘণ 
করিবার হেতু নাই । 

চেষ্টতবাদীর৷ (Behaviourists) নই স্বীকার কপ্পেন লা-_লির্াল মলের 
তে! কথাই লাই। যে সকল ক্রিয়া চেতলাবিহীনভাবে সম্পনু হগ্ম সেইগুলিকে ইহারা 
“নির্ভান শারীর বিকার” বা Unconscious bodily modifications বলিয়া 
থাকেন । ইহার। শারীর কারণক্ শুধু নন্তিক্কে বা নার্ভে সীনাবন্ধ রাখেন না। তদুপরি 
সকল আভ্যন্তরীণ বষগুলি এবং গ্র্যাও ও আংসপেশীর ক্রিয়াকে ইহার অন্তর্ভুক্ত 
কপ্সেল। কি নির্ভান, কি সংস্তান__তথাকথিত মানসবৃত্তিগুলি এই কারণন্থার উৎপন্ন । 
সংভ্ঞানবৃত্তি উহাদের স্থূল ক্রিয়ার ফল এবং নির্ানবৃন্তি উহাদের সৃক্ষ্ ক্রিয়ার ফল । এই মতে 
আর সকল ক্রিয়াই মূলতঃ প্রতিবর্ত (৮২০11০১) অখব। সাপেক্ষপ্রাভিবর্ত (Conditioned 
১৪%9১:)স্বারা। ব্যাখ্যা করিতে হইবে । 

বিশিষ্ঠ ফরাসী ননোরোগবিদূ আযানের (Janet) নতানুসারে সন কতকগুলি 
লংবেদন (Sensation), প্রতিক্থপ (Inae) বা ভাবেল্র (109) সবষ্টি । এই 
সানল উপাদানগুলি বহিরাগত কোন অনুদ্বঙ্গ (A৪৪0ciaUi০n)-হাব। নিলিভ হয় না, 
কিন্তু অনুঘন্র হইবার স্বাভাবিক প্রবণত৷ ইহাদের নধ্যেই রহিযাছে। যে শত্তিদ্বার৷ 
এই পরস্পরবিচিচ্ছলু অংশ্লি একত্র হইয়া সংগঠিত বাক্রিত্ব ব্রচন৷ করে তাহাকে ভ্যানে 
বলিরাছেন Psychic Tension বা লনঃপীড়ন। স্বতানী ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই 
ননঃপীড়নের স্থারা একটি সমগ্র ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়। কিন্ত নলোবো)গী ক্ষেত্রে একটি 
অংশ আর একটি হইতে বিচিছ্ন্ন হইয়া রোগলক্ষণ প্রকাশ করে । সংঘর্ষের (conflict) 
ফলে নানসশক্তির দূর্ব্বলতার স্থাষ্টি হয়। এই দুক্ধলতাই ননোন্বোগের কারণ। এইক্ূপ 
ব্যাখ্যার জ্যালে নির্গান ননের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন । কিন্ত 
জ্যালের সৌলিকতা স্বীকার করিয়াও জিভ্রাপা করা চলে যে এই সংবর্ধ বা দ্বন্ব আসে কেন? 
এই প্রশ্নের উত্তরে জ্যানে নীরব ॥ কররেড ইহার উত্তর দিবেন । তিনি বলিবেন, বাস্তব 
আগত (Reality Principle) এবং অধিশান্তার সামভ্স্য হয় লা বলিয়াই সংঘর্ধ উপস্থিত 


হয় । ফলে অবদলন সাধিত হয় । 


নিজ্ঞান মনের অস্তিত্ব ৩৯ 


অতান্ত সংক্ষিপ্ত হইলেও উপরে নির্জ্জান নেত্র অস্ডিহ-আলোচনায় বছনিধ নত উপনাস্ড 
হইয়াছে এবং ইহাদের সশ্বন্ধে নব্য ও করা হইয়াছে । উপগংহারে নির্জ্জান সনের অনস্তিত্বপশ্ষে 
যুক্তিগুলি সংক্ষেপে লিপিবন্ধ করিয়৷ প্রবন্ধ সবাপ্ত কনা যাইবে | 

(১) নিৰ্ঞ্জানকে না নানিলে কতকগুলি সংস্ঞন বৃস্তি অনুপপনু থাকে। ইহাদের 
উপপত্তি করিতে হইলে নির্ডালের অন্তডিন্ স্বীকার করা আবশ্যক ৷ 

(২) সকল ক্ৰিয়াই দুইটি পরস্প্রবিন্রোধী শক্তির অপেক্ষা) পাপে | সুতরাং সংজ্ঞাল 
ক্রিয়। উহার বিক্রোধ্বী নির্ান ক্রিয়া উপন্থ নির্ভর করিবে । 

(৩) প্ৰাস্তীয়তা অথবা ৮১০০6 সকল জ্ঞান 'ও বস্তুর সাধারণ বন্ধ । ভ্ঞান যেনন 
জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় এই উভয় প্রান্তের উপর নির্ভপ্রশীল নন ও তেননই লির্ান এবং সংজ্ঞান এই 
উভয় প্রাস্ত বা সীনার অন্যোন্যক্রিয়াসন্ুত ৷ 

(৪) নির্জন মল স্বীকার না করিলে নিয়ক্তন হইতে আরুত্ত করিয়। উচচতম লানসবৃত্তি 
পর্যান্ত কোনার্টরই উপপত্তি হয় লা । সংবেদন নির্ডাল লনের অপেক্ষা প্রাথে । প্রথনতঃঃ 
লাইব্‌নিল, ফেকুনার, বেবার, হেফডিং এবং ওয়ার্ড প্রভৃতি প্রদশিত বু্তিতে প্রবাণিত হয় 

লংবেদন নির্ভানললসাপেক্ষ । দ্বিতীয়তঃ, ডাঃ হেড্‌ ও বরিভার্স প্রদশিত Protopathic 
এবং 12091০71616 সংবেদনের ভেদও না থাকে যদি নির্জান নন স্বীকার কলা 
না হয়। 

(৫) ব্রিভার্স প্রলাণ করিয়াছেন যে সহজাত মি (Instinct) নির্জালেস্ন উপপ্র 
নির্ভর করে। 

(৬) প্রত্যক্ষ (Perception) লির্ক্জানগাপেক্ষ । প্রতাক্ষ বস্ত্র সমগ্রভাসে প্রত্যক্ষ 
হয় লা॥ কিয়দংশ নির্্ডানের ভাণ্ডার হইতে আহৃত জ্ঞানের সাহায্যে জ্ঞাত হয়। 

(৭) শিক্ষ৷ বা Learninৰু নির্ানে নিহিত পুরাতন ভ্রানভাগ্ডারের উপর নির্ভর করে। 

(৮)  পনিচয় ঝা Recognition লির্জাল ললেক্স কার্য । 

(৯) স্মৃতি বা মem৷০ry নির্ভানের অন্তিত্বসাপেক্ষ । পূর্ব্বজ্ঞাত বস্তুর প্রতিন্পপ 
নির্ঞ্জানে সংরক্ষিত থাকে। সেই কারণে উহাকে পুনরায় স্মরণ করা যায়। 

(১০) কণ্ভন৷ বা [maginationও অনুক্গপ যুন্তিতে নির্ভানসাপেক্ষ । 

(১১) অপ্রতিন্ঞপ চিন্ত৷ বা [n8.gele53 (11051 নির্্ানের অপেক্ষা রাখে। 

(১২) চিন্তন নির্ানের উপর নির্ভর করে. যেহেতু সংবেদল. প্রত্যক্ষ, হ্নৃতি 
এবং কম্পন এক্ূপ নির্ভর কস্রে। তাহা ছাড়া অসপারণ বা Judুহু৷ent উহার কোন 

প্রাক্তন পিতীক্কৃত ভ্ঞানাবস্থাগ উপর নি করে এবং এই প্রান অবস্থাটি আসংজ্ঞান এবং 
নির্ান। 

(১৩) স্বাভাবিক আচরণ নির্জানে উপর নির্ভরশীল । তাহা। ছাড়া অস্বাভাবিক 
আচরণও উহার সাহায্যে ঘটিয়া থাকে । মানসরোগের কারণ নির্াদলিহিত । 

(১৪) স্বপ্ন নিৰ্ঞ্জান নলের সাহায্য ভিন্ন অর্থহীন হইয্ম। দীড়ার ॥ 

(১৫) দৈনন্দিন জীবনের বহু তুলক্রার্ট নির্ভালের ক্রিয়ার সংঘাটত হয়। 


(১৬) মলের একভানতা বা ধানাবাহিকতা (০০২86222085) নির্জ্জান অনই 
করিতে পারে। 3 বি 


দর্শন 


(১৭) মানবনলের উচ্চতর বুন্ডিওলিও নির্াননিরপেক্ষ নর । বর্ণ্ম, নোতিকতা, 
সৌন্দধ্যানুরাগ প্রভৃতি পূক্ষঘার্খ ওলি নির্ঞান ইচ্ছার উদ্‌গতি হিসাবেই সহক্ষবোধা হয়! 


নতুবা ইহারা নিতান্ত অর্থহীন উন্মাদনায় পরিণত হইয়। থাকে । 
এই যুজিওলি প্রবন্ধের কলেবরে যথাস্থানে আলোচিত হই 1 সুতরাং অতান্ত 


সংক্ষেপে ইহার। উল্লিবিত হইল নাত্র 
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বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র 


( ইহা নিনিস্চ পপ ভিক্ষা ) 


এম বর্ম, ওর্থ সংখ্য। ] মাঘ [ ১৩৫৭ সাল 
স্থচীপত্র 

বিষয় লেখক পদ৷ 

১। নিভ্ভীল মন-_গ্রীকল্যাণচজ্দ্র গুপ্ত, এম.এ. ১ 

২। মাক্স'বাদে ধর্শ্মের স্থান __জ্রীসতীক্রনাথ চক্রবন্ত্ণ, এম.এ. ১২ 
৩। স্বপ্রকাশহের স্বরূপনিবর্বচন_-শ্রী আনলকুমার রায় চৌধুরী, 

এম.এ. ডি.লিট. ১৮ 

৪। বের্গ্শ ও কালের স্বরূপ _শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবন্তা, এম.এ. ২৪ 


হেগেলীয় রাষ্ট্রদর্শনে ব্যক্তি ও সমাজ- নাবায়ণী বন্সু, এম.এ. ৩৬ 


এম বর্ধ, ওর্ঘ সংখ্য! ] ড্ষস্পর্লি [ নাব, ১৩৫৭ পাল 
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মনের নৈশিষ্টা কি ইহা জিঞ্সাস। করিলে আনন! সাধাবণতঃ বলিয়। থাকি যে 
স্পর বন্য এবং আপনাকে জানাই মনের বৈশিষ্টা। আধুনা যে সকল মনোবিং 
আপনাদিগকে ব্যবহারবাদী বলিয়! পরিচয় দিয়া থাকেন তাহারা জ্ঞানকে মনের 
বিশেষ ধর্ম বলিয়া স্বীকার করেন না| তাহাদের মতে মঙ্গপ্য বা মধ্য কোনও 
প্রাণীর দেহের সহিত সম্পৃক্ত জ্ঞানধশ্মী কোনও স্বতগ্র পদার্থ নাই। বহিজ গতির 
সহিত সংস্পর্শে সাসিলে মনুব্যদেহ অথবা যে কোনও জৈব দেচ যে আচরণ ব! 
ব্যবহার করে তাহাই তাহার মন । আমর! যাহাতে জ্ঞান বলিয়। থাকি তাহ! এই 
দেহেরঈ ধর্শ্ম। থর ব। বায়তরঙ্গ, শীত, উত্তাপ প্রভৃতি দেহের সংস্পর্শে আসিয়া 
স্্ায়ুমণ্ডলীকে উত্তেক্িত করিলে প্রাণীদেহে যে সকল প্রতিক্ষিয়! দেখা দেয় তাঁহাদের 
বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষা রাখিয়া সেগুলিকে মানস প্রক্রিয়া বলিতে তাহারা হয়ত 
আপত্তি করিবেন ন! কিন্তু তাহার! বলিবেন যে এই সকল প্রক্রিয়ার সনষ্টিই মন, 
এবং এই সকল প্রক্রিয়া হইতে পৃথক্‌ মানসাক্রয়া বলিয়া কিছু নাই । এই মতবাদের 
বিরুদ্ধে মাত্র "একটি বুক্তিই যথেষ্ট । যথার্থ ব্যাপার যাহাই হউক্‌ না কেন আনর। 
সকলেই সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা প্রভৃতি নালারূপ মানসিক অবস্থা বা প্রক্রিয়া আছে 
বলিয়াই মনে করিয়া থাকি। ব্যবহারবাদীরা বলিবেন যে আমাদের এই ধারণ! 
ভুল, বন্ততঃ কতকগুলি দৈহিক ক্ৰিয়াকেই আমরা মানসক্রিয়া বলিয়া থাকি । কিস্তি 
যদি ‘ক’ কে ‘খ’ বলিয়! ভুল করিতে হয়, তাহা হইলে ‘খ’ সম্বন্ধে আমাদের পুর্ব 
হইতেই চ্যান থাকা এবং সেই জ্ঞান অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত হুওয়! আবশ্যক । “খ" 
আদৌ কোথাও নাই, ‘ব'কে কখনও অনুভব করি নাই, অথচ ‘ক’কে ‘খ' বলয়া 
ভুল করিলাম, ইহা একান্তই অসম্ভব । দেহের সহিত মনের সম্বন্ধ যাহাই হউক না কেন, 
সুখ, দুঃখ, ইচ্ভ। প্রভৃতির অশুভূতি যে কোনও দৈহিক প্রক্রিয়ার সহিত অভিন্ন হইতে 





২ দর্শন 
পারে না তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। মলোবিগ্তাকে যে কোনও উপায়ে 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পর্যায়ে ফেলিতেই হইবে এবং জড়বস্ত হইতে পৃথক্‌ জ্ঞান বা 
জ্ঞানাত্মক ক্রিয়ার অস্তিহ্থ সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার না কারলে মানবনামধারী ব্যক্তিকে 
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে উপস্থিত করিয়া বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে তাহার 
প্রকৃতি এবং আঢবণকে বুঝা যাইবে না, কেবলমাত্র এই কারণেই জ্ঞান বা জ্ঞানাত্মক 
ক্রিয়াকে অস্বীকার করিতে হইবে এরূপ যুক্তির বিশেষ মূল্য লাই। যদি 
মানবদেহনাব্রকেই আশ্রয় করিয়া! কতকগুলি জ্ঞানাত্মক ঘটনা ঝ। ক্রিয়! ঘটিয়। থাকে এবং 
এই শ্রেণীর ঘটন। বা ক্রিয়ার অস্তিহ স্বীকার ন! করিলে দৈহিক আচরণের অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই কোনও সঙ্গত ব্যাখ্যা খুঁজিয়া পাওয়। না যায়, এবং এইগুলির ব্যাখ্য। 
করিবার জন্য দেহ হইতে স্বতন্ত্র এবং দেহধম্ঘ হইতে পৃথক্‌ ধশ্ম(বিশিষ্ট মন নামক 
বস্তুকে স্বীকার করিতে হয় তাহ! হইলে তাহা! লা করিবার পক্ষে কোনও সঙ্গত যুক্তি 
থ[কিতে পারে না। 

প্রত্যেক ন।নবদেহকে আশ্রয় করিয়া যে সকল জ্ঞানাস্বক ঘটন! বা ক্রিয়া ঘটিয়! 
থাকে, তাহাদের মধ্যে নানারূপ বিভিন্লতা থাকিলেও এবং তাহাদের মধ্যে নানা 
অসংলগ্রত। দেখা গেলেও সাধারণতঃ তাহারা একটি সংযোগস্থজ্ে আবদ্ধ আমাদের 
এইরূপই প্রীতি হইয়া থাকে । কোনও বিষয়ের জ্ঞান হইলেই আমার জ্ঞান 
হইতেছে, কোনও সুখ বা দুঃখের অনুহূতি হইলেই আমার সুখ বা দুঃখ হইতেছে 
এইরূপ অনুভুতি হইয়া থাকে । যখন বাহারের কোনও বস্তু প্রতাক্ষ করিবার 
সময় তাহাতেই তন্ময় হইয়া যাই এবং নিজেকে যেন ভুলিয়া গিয়াছি এইরূপ মনে 
হয় তখনও প্রকৃত পক্ষে আমি সেই বস্তুটিকে প্রত্যক্ষ করিতেছি এইরূপ বোধ 
গ্রচ্ছন্জভাবে বর্তনান থাকে । এই বোধ ন! থাকিলে আমি যে কিছুকাল ধরিয়া 
একই বস্থকে প্রত্যক্ষ করিতেছি অথব। পূর্বে যাহ! প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়াছিল 
এখন ঠিক সেই বস্তুই পুনরায় আমার প্রত্যক্ষের বিষয় হইতেছে ইত্যাকার বোধ 
হইতে পারিত ন! । এই অহং-প্রতীতিকে কেন্দ্র কিয়! যে সকল জ্ঞানাস্মক ঘটনা 
বা ক্রিয়া ঘটিয়া থাকে সেগুলি একটিমাত্র মনের অর্থাৎ যাহাকে ‘আমার’ মন বলি 
তাহারই ক্রিয়া বা অভিব্যক্তি_-ইহাই সাধারণতঃ আমাদের বিশ্বাস । আমার মনের 
অবস্থা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন হঈলেও এবং ইহ! বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ক্রিয়া 
করিলেও এই সকল বিভিন্ন অবস্তা বা ক্রিয়া আনার মনেরই অবস্থা ব! ক্রিয়া 
এইরূপই বোধ হয় । কিন্তু এই সকল সম্ঞান বা জ্ঞানাত্মক ক্রিয়া ভিন্ন এমন বহু 
ক্রিয়া আনার দেহকে আশ্রয় করিয়! ঘটিয়। থাকে বলিয়া! আমি বিশাস করিতে 
বাধ্য হই বেগুলিকে অন্ততঃ প্রাথমিক দৃষ্টিতে সন্কান বা জ্ঞান/স্মক বলা চলে না 


নিজ্্রান নন ত 


অথচ সেপ্ুলি জ্ঞানাম্মক ক্রিয়াগুলির সহিত বিশেষভাবে সম্প.ক্র । এই দুই শ্রেনীর 
ক্রিয়াগুলির মধ্যে বিশেষ সন্বন্ধের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহারা সকলেই একই 
গোষ্ঠীর অন্তহুক্ত অর্থাৎ তাহারা সকলেই মানসাক্রয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই 
সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়, অর্থাং, মানবদেহের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লি্, অথচ উঠা 
হইতে পৃথক মন বলিয়া! একটি বস্থ আছে এবং তাহার কতকগুলি ক্রিয়া জ্রানাব্মক 
এবং কতকগুলি ক্রিয়া! ভ্ঞানাত্মক নহে ইহাই স্বীকার করিতে হয়। স্রিন্ত ড্তানই 
যদি মনের বৈশিষ্ট হয়, তাহা হইলে যে সকল ক্রিয়। স্যানাম্ডক নতে তাহার! কি 
করিয়া মনের অতিব্যক্রি হইতে পারে ইহাই হইবে স্নস্থা। 

একশ্রেণীর সনস্তাত্বিক আছেন যাহারা এক্ষেত্রে সোজান্ুজি কোনও সমসার 
অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া বলিয়! থাকেন যে মনের একটা বৃহং অংশকে লিড্ভন 
বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে । কোনও দেহবিশেষকে আশ্রয় করিয়া যে সকল 
ক্রিয়। ঘটিয়! থাকে, তাহাদিগকে স্পষ্টতঃ ভু শ্রেণীতে বিভক্ত কর। যাইতে পারে 
এইরূপ মনে হয়। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি দেশে ঘটিয়া থাকে এবং একই সময়ে 
সাক্ষাৎ ভাবে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির প্যান গোচর হইতে পারে । ইহাদিগকে 
পৰ্য্যবেক্ষণ করিতে কোনও কোনও ক্ষেত্রে যন্থাদির প্রয়োজন হইতে পারে 
কিন্ত এই সকল যন্ত্র ব্যবহারের ফলে যে সকল ক্রিয়া প্রকাশিত হয় তাহা সকলেরই 
প্রতাক্ষগোচর । আমাদের দেহের বাহিরে যে জন্ডক্তগত রহিয়াছে তাহার ঘটনা, 
গুলিকে যেমন কার্য্যকারপস্থত্রে আবদ্ধ কর! যাইতে পারে, দেহাশ্রিত এই ক্রিয়- 
গুলির মধোও ঠিক্‌ সেই ভাবেই কাধাকারণ সম্বন্ধ আবিক্ষার করা যাইতে পারে, 
অর্থাৎ প্রাত্যিক ক্রিয়াকেই তাহার অব্যবহিত পুর্বববন্তশ কোনও ঘটনা বা ঘটনা 
অমন্তির অবশ্যস্তাবী ফল বলিয়! দেখান যাইতে পারে। এই সকল ক্রিয়া পদার্থ 
বিজ্ান, রসায়ন বিজ্ঞান, শরীর বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়, 
এই গুলিকে বুঝিতে বা ব্যাথা করিতে হইলে এই সকল বিজ্ঞানে যে সকল 
পদ্ধতির বাবহার হইয়। থাকে সেইগুলিই প্রয়োগ করিতে হইবে । যে গুলিকে 
আমর মানসক্রিয়া বলি, তাহার! দেহাশ্রয়ী হইলেও সেগুলির সাক্ষাৎ জ্ঞান কেবল 
মাত্র একই ব্যক্তির হইতে পারে এবং কেবল মাত্র বহিজ্ঞগতে প্রযুক্ত কাধ্যকারণ বিধির 
সাহাযো সেগুলিকে সম্পূর্ণ তাবে বুঝ! ব1 ব্যাখ্য। কর! সম্ভব নহে । সুতরাং সে 
গুলি পুরর্বকখিত কোনও প্রাকৃত বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হইতে পারে কি না সে বিষয়ে 
যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। কিন্ত প্রার্কৃতিকবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি ব্যবহার 
করিয়! এগুলিকে ব্যাখ্যা না করা গেলেও আমরা ইহাদিগকে কোনও ন! কোনও 
গোকারে বাখ্যা! করিবার প্রয়োক্তন অনুভব করিয়া! থাকি, এবং এইভাবে ব্যাস্যা। 


5 দর্শন 


করিবার চেষ্ট। করিলেই দেখ। যায় খে নিজ্ঞণন শারীর ক্রিস এবং জ্ঞ।নাত্ক মালসাক্রমা 
বাতীতও অন্য একশ্রেণীর ক্রিয়ার অস্তিহ স্বীকার করিতেহয় যাহারা মানসাক্রয়? 
অথচ যাহাদিগকে সঙ্ভান ব! সচেতন ক্রিয়ার পর্যায়ে ফেলা চলে ন!। এই সকল 
মানসক্রিয়ার অস্তিত্বের যে সকল প্রমাণ সাধারণতঃ দেওয়া হইয়া থাকে তাহাদের 
সহিত আমরা সকলেই অল্পবিস্তর পরিচিত । তাহাদের মধ্যে কয়েকটির উল্লেখই 
যথেষ্ট । বহুকাল পূৰ্ব্বে আমি যে ব্যক্তিকে দেখিয়াছিলাম আজ তাহাকে দেখিবামাত্র 
অতি পরিচিত বালয়। মলে হইল । এই পরিচিতিবোধকে ব্যাখ্যা করিতে হইলে 
বর্তনানে যাহ! ঘটিতেছে বা যাহা! এইমাত্র ঘটিল তাহার উল্লেখই যথেষ্ট নয়। অতীত 
কোনও এক সময়ে সেই ব্যক্তিকেই দেবিয়াছিলাম এই ব্যাপারের সহিত বর্তমান 
অর্থাং পরিচিতিবোধের যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে তাহ! স্বীকার না করিয়া! উপায় নাই। 
অর্থাৎ অতীতের কোনও এক বিশেষ দর্শন ক্রিয়ার প্রভাব বর্তমানে আমার জ্ঞান 
ক্রিয়ার উপর কাধ্য করিতেছে । কিন্তু সেই বাক্তিকে আমি অতীতকালে দেখিয়া 
ভিলাম এখন আর দেখিতেছি না। যে জ্ঞানাস্মক ঘটন! অতীতকালে কোনও এক 
বিশেষ সময়ে একবার ঘটিয়াছে এবং যাহার আর পুনরাবৃণ্ি হয় লাই, তাহা। যদি 
যথার্থ ই সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হইয়া যাইত তাহা হইলে বর্তমানে আমার ননে যে ক্রিয়া 
বিশেষ ঘটিতেছে তাহার কোনও সঙ্গত ব্যাখ্যাই পাওয়া যাইত না। সেই বাক্তিকে 
দেখিবার পর বহুকাল পর্য্যন্ত তাহার সম্বন্ধে কোনও চিস্তা যে আমার মনে স্থান 
পাইয়াছে তাত৷ স্মরণ করিতে পারি লা। স্থতরাং এন্ষেব্রে প্রথম দর্শন ও দ্বিতীয় 
দর্শনের নধ্যবস্তী সনয়ে সেই ব)ক্তিকে কেন্দ্র করিয়) কতকগুলি জ্ঞানাত্থখক ঘটনার 
প্রবাহ যে চলিয়। আসিতেছে তাহাও আমি বলিতে পারি না। অথচ, অগ্যক্ষেত্রে 
দেখি যে কোনও বস্তুকে একবার প্রত৷/ক্ষ করিলে কিছুকাল পধ্যন্ত তাহার সম্বক্ষেই 
আমি চিন্তা করিতে থাকি এবং এ চিন্তার প্রভাব পরবত্ত সময়ে আনার ভাবনার 
উপর রেখাপাত করিয়া! থাকে । সুতরাং সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, পৃবেধিক্ত ক্ষেত্রেও 
অন্তর্বর্তী সময়ে আমি সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে সব্বদাই চিন্ত। করিতেছিল।ম । কিন্তু দেই 
চিনা সম্বন্ধে আমি নিজেই সচেতন ছিলাম ন1। এই চিন্তাকে সন্তান মাদসক্রিয়। 
বল৷ চলে না। আনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে কোনও নাম ব! তারিখ যাহা 
একসনগ্রে গতি সহজেই প্রয়ে।দ্জন বা মপ্রয়োন্ছনে স্মরণ করতে পারিতাম তাহাকে 
কোনও এক বিশেষ সনয়ে বিশেষ চেষ্টা করিয়া "স্বরণ করিতে পারিতোছি ন1। 
এইরূপ অবস্থার বদি কিছুকালের জন্য তাহার সম্বন্ধে চিন্তা করিতে বিরত থাক 
তাহা হইলে হয়ত কিছুকাল পরেই হঠাৎ সেই বিষয়টি আমার স্মৃতিতে উদয় হইল, 
অর্থাৎ আনি উহ! সচেতনভাবে শরণ করিবার চেষ্ট। করিলে তাহার ফল যাহ! হইতে 


নিক্সন নন থে 


প।রিত এক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে ভাহাত হইয়াছে । সুতরাং যখন আনি সচেতনভাবে বা 

সম্ঞানে বিষয়টিকে স্মরণ করিবার চেষ্টা! করিতেছিলাম ন! তখনও এই সচেতন বা সজ্ঞান 

ক্রিয়ার অচ্ুরূপ কোনও ক্রিয়া আমার মলে বটিতেছিল । উহাই নিজন্তণন মানসক্রিয়! । 

ন্দামর! সকলেই কোনও কোনও সামান্য ব্যাপারে অনেক সময়ে ভুল করিয়া থাকি । 

কোনও প্রয়োজনীয় পত্র লিশিয়া ডাকে দিবার জন্য আনার সম্মুপেই রাবিয়া দিলাম, 

বাহিরে যাইবার সময়ে তাহ! লইতে ভুলিয়। গেলন । এই সকল ক্ষেত্রে অধিকাংশ 

স্থলে বিশেষভাবে অনুসন্ধ(ন করিলেই হয়ত দেখিতে পাওয়া যানে যে আমার মধ্যে 
এমন একট। ইচ্ছা, (বরাগ ব! ঘৃণা কাঞ্জ করিতেছিল,__হাহ।র ফুলে আমি এইরূপ 
তুল করিয়াছি, অর্থাৎ আমার মনে এমন কোনও ইচ্ছা বা বিরাগ কাজ করিতেছিল 
যাহার সম্বন্ধে মামি নিঞ্জেই সচেতন ছিলাম না এবং যাহ। আমার আছে বলিয়। 
হয়ত ম্বীকার করিতে চাহিতাম না অথচ যাহার অস্তিহ স্বীকার না করিলে আমার 
কোনও কোনও আচরণ সম্পূর্ণ অর্থহীন হইয়া পড়ে) স্বপ্রাবস্থায় আমরা এমন 
অনেক বস্তু ব! ঘটন। দেখিয়! থাকি যাচ্ছা এইরূপ নিড্ন কামনার ইঙ্গিত দিয়া 
থকে । কোনও ব্যক্তি হয়ত শ্বপ্লে তাহার পিতার পরিচ্ছদ পরিহিত এক বা ক্তির 
মৃতা ঘটতে দেখিল। এস্থঙ্গে বিশেষ অনুসন্ধান করিলে হয়ত দেখা যাইবে যে সে 
ব্যক্তি তাহার নিজের জন্াতসারেই তাহার পিতার মৃতু! কামনা করে। মানুষের 
শরীরের অভ্যন্তরে এমন অনেক বস্তু আছে স্বাভাবিক অবস্থায় ব। বহিদৃ'ষ্টিতে যেগুলি 
ধর! পড়ে না কিন্ত দেহ ব্যবচ্ছেদ করিলে সেগুলিকে দেখিতে পাওয়া যায়। ক্কিন্ত 
স্বাভাবিক অবস্থায় বাহার অস্তিঝ আছে বলিয়া বুঝ! যায় না রোগে তাহার ক্রিয়া 
প্রকট হইতে পারে। অনেক মানসিক ব্যাপার সম্বন্ধেও ইহা সত্য বলিয়। মনে হুয়। 
যে মানসিক ব্যাপারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও বাক্তি নিজেই সম্পূর্ণ সচেতন, বিশেষ 
অবস্থায় সেই মানসিক ব্যাপারের ক্রিয়া সুস্পষ্ট হইয়া! দেখ! দেয়। এমন আনেক 
মানসিক ব্যাধি মাছে বাহাদের প্রভাবে মান্থধ অনেক অন্ত ও অলংলগ্র কাখ্য 
করিয়া থাকে । উৎকণ্ঠ। উদ্ধাযু ( Anxiety neur০5i$ ) গ্রস্ত ব্যক্তি বিন। কারণে 
নানাবিধ অনিশ্চিত ধরণের ভয় পাইয়া থাকে। বাধ্যত! উদ্ধায়ু ( Compulsion 
neurosis ) গ্রস্ত বস্তি কোনও এটি নিদ্দিষ্ট কার্ধা বিনা উদ্দেশ্যে বারবার করিয়া 
থাকে। এই সকল বা।ধির মূল কারণ অনুসন্ধান করিলে অধিকাংশস্থলেই দেখিতে 
পাওঘা যাইবে যে অতীতকালের কোনও বিশেষ হঃখজনক অভিজ্ঞতার প্রভাব অথব। 
কোনও ঘৃণ্য কামজ বাসনা তাহার মনে গোপনে কাজ করিতেছে । যে ঘটনা 
আমাদের পক্ষে বিশেষভাবে বেদনাদায়ক, অনেক সময় আমর! তাহ! ভুলিয়া যাইতে 
চেষ্টা করি। বে সকল কামন। নৈতিকদৃষ্টিতে হেয় বলিয়। বিবেচিত হয় সেগুলি আরা 


bd দর্শন 
ক্কানজ্ঞগং হইতে সবাই! রাখিবার চেষ্ট! করি, এমন কি তাহাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত 
সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করিয়া থাকি । এইরূপে যে সকল ভাবনা বা কামনা অবদমিত 
হঈয়! থাকে, সবল বিশেষে তাহারা নানাবিধ মানসিক ব্যাধির স্যপ্টি করিয়া থাকে । 
এইবপে কোনও ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যাক্তিকে ভ্িজ্ঞাসা করিলে দেখা যাইবে যে 
অতীতকালের কোনও বিশেষ বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার কোন শ্মাতই তাহার লাই 
অথব! কোনও দ্বণা কামক্ত বাসনার অস্তির সম্বন্ধেও সে সচেতন নহে। কিস্ত 
আধুনিক মনোবিদ্গশ মালবননেক্ প্রকৃতি নিরূপণ করিবার জন্য যে মনল£সমীক্ষণ 
পন্থতির ( Psycho-॥n৭ly5i5 ) প্রয়োগ করিয়া থাকেন তাহার সাহায্যে এই সকল 
'অবদমিত স্মতি বা কামনার সন্ধান পাওয় ষায়। এই সকল ব্যাপার পধ্যালোচন! 
করিলে স্বমভাবতঃ এই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে মানবমলের একটা অংশ আমাদের 
জ্ঞানের অগোচরে সক্রিয় হইয়া থাকে । যে সকল ব্যাপারকে আমর! বিনা দ্বিধায় 
মানস ব্যাপার বলিয়া স্বীকার করি সেগুলি আমাদের অন্তদু্টির কাছে ধর। পড়ে, 
কিন্ত যেগুলিকে অন্তর্দটির সাহব্যে মানস ব্যাপার বলিয়া প্রত্যক্ষ করা যায় লা, 
তাহ।দিগকে ও মানস ব্যাপার বলিয়া গ্রহণ করিব কেন, এই প্রশ্নের উত্তরে বল! হুইয়া 
থাকে যে যদি এইরূপ কতকগুলি ব্যাপারের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে আমাদের 
জানগোচর মানস ব্যাপার বা ক্রিয়াগুলির সম্তোষক্নক ব্যাখা] না পাওয়া যায় তাহা 
হইলে তাহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে । 

যে সকল মানক্রিয়া খটিবার সময়ে সাক্ষাৎভাবে আমাদের অন্তপৃগ্রিতে ধরা পড়ে 
লা তাহাদিগকে কখনও কখনও ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে । যে 
সকল ক্রিয়া সম্বন্ধে আমর! সচেতন নই অথচ যেগুলি বিন! চেষ্টায় অথবা অপচেষ্টা 
আমাদের জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে সেগুলিকে সাধারণতঃ অবচেতন ক্রিয়া! বলিয়া 
গণ্য করা হয় এবং যেগুলি সাধারণ উপায়ে কোনও ক্রমেই জ্ঞানগোচর হয় লা 
যেগুলি কেসলমাদ্র কোনও প্রকার ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আমাদের সম্মুখে 
উপস্থিত হয় এবং ঘেগুলির সন্ধান পাইতে বিশেষ পদ্ধতি প্রয়োগ করিতে হয় 
তাহারা যথাথ লিজ্ঞর্শীন মানসক্রিয়া, এবং এই স্থিতীয শ্রেণীর ক্রিয়াগুলিই নি্ঞণন 
মনের অন্তিহ সুচিত করে । মনঃসমীক্ষপবাদীলের ( 80০০৬781755) মতত 
সডাহাদের প্রবন্থিত অবাধ ভাবানুষঙ্গ পদ্ধতি ( Method of Free Association) 
অবলম্বন করিয়া এই নিন মনের অস্তিত্ব ও লক্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায় । 

কিন্ত সকল অনস্তান্বিক এই যুক্তিতে সন্তোষলাভ করেন লা। তাহাদের 
আধো কাহারও মতে নিন্তণন মনের অস্তিত্বের সপক্ষে সাধারণতঃ যে সকল ঘুক্তি 
দেওয়। হইয়া থাকে তাহারা অলিল্চ । যদি ধরিয়াও লওয়া যায় যে আনাদের মধো 


নিচ্ছ1ন নন লু 
যে সকল স্রানাস্বক ক্রিয়া! স1 ব্যাপার ছটিতেছে সে গুলিকে ব্যাখ্যা করিবার জন্য 
অন্য শ্রেণীর কতকগুলি ক্রিয়! বা ব্যাপারের অস্ডিত্ স্বীকার করিয়া লইতে হউবে, 
তাহা হইলেও সেগুলি যে মানস ক্রিয়া বা মানস ব্যাপার তাহার প্রমাণ কি? উপরে 
মনোজগতের কতকগুলি ঘটনা! সম্বস্কে যাহা বলা হইল তাহাতে কেলমাত্র ইচছাই 
বুঝ। যায় যে আমাদের অহংপ্রতীতিকে কেন্র করিয়া যে সকল জ্ঞানাত্মক ক্রিয়া 
ব! ব্যাপার পটিয়া থাকে সেগুলি ব্যতীত তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট অপর 
কতকঞুলি নিজ্ঞান ক্রিয়া বা ব্যাপারও আমাদের দেহকে আশ্রয় করিয়া থটিয়! 
খাকে। এই তুই শ্রেণীর ক্রিয়া বা ব্যাপারগুলির মধো কিছুপরিমাণ গঠনগত 
সাদৃশ্য আছে বটে কিন্তু তাহাদের মধো এনন একটা মৌলিক পাথক্যও আছে 
যাহার লপ্গ উহাদিকে একই শ্রেনীর অন্তর্ভুক্ত করা অযৌক্তিক হুইবে । অনেক 
ক্ষেত্রেই । দেখিতে পাওয়া ঘার কে একশ্রেণীর ঘটনা অন্য এক শ্রেণীর ঘটনার 
উপর নির্ভর করিয়া থাকে অথচ তাহাদের মধ্যে মৌলিক্চ বিবয়ে বহু পার্থক্য 
রহিরাছে। আমাদের মনে খে সকল জ্ঞানাস্মক ঘটনা দটে সেঞ্চলির সহিত 
আমাদের দৈহিক ক্রিরাগুলির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে । আমাদের মনে যখনই 
কোনও সংবেদন, ভাবনা চিন্তা বা আবেগের উদয় হয় তখন আমাদের মন্যিক্ষ ব। 
স্বায়ুমণ্ডলীর অন্তান্তরস্থ কোনও স্পন্দনকে আশ্রয় করিয়াই তাহা টিয়া থাকে । 
যাহাকে আমর! মানস ক্রিয়া বলি তাহা! নিরালম্ব ব্যাপার নহে তাহাও স্নায়বিক 
ক্রিয়াসাপেক্ষ । কোনও স্মায়বিক ক্রিয়া লাই অথচ মানস ক্রিয়া ঘটিতেছে 
ইহার কোনও প্রসাণই নাই । মানসিক ক্রিয়! ও স্নায়বিক স্পন্দনের সম্বন্ধের বৈশিষ্ট্য 
এট যে, যে কোনও মানসিক ক্রিঘা ঘটিতে হইলে তাহার অব্যসহিত পূর্বে কোনও 
বিশেষ প্রকারের স্নায়বিক অবস্থা বা স্স।যুস্পন্দন থাক! হ্দাবস্ক । কিন্ত যে কোনও 
স্নায়বিক অবস্থা ব। স্লায়ধবিক স্পন্দনের অনুষঙ্গী হিসাবে যে একটি নানসিক ক্রিয়া 
অবশ্যই থাকিবে এন্প নহে । মানসিক ক্রিল্ামাত্রই যে তাহার আনুষঙ্গিক স্নায়বিক 
অবস্থ। বা ক্রিল্লার উপর নির্ভরশীল তাহ! পরীক্ষামূলক অনুসন্ধানের ফলেই লিণ্শত 
হইয়াছে! স্তায়বিক অবস্থা বা ক্রিয়া মাত্রেরই আহুষক্ষিক মানসিক ব্যাপার বা 
ক্রিয়া! যদি থাকিত তাহা হইলে সেঞ্চলি আমাদের জ্ঞানগোচর হইত । কিন্তু যেহেতু 
তাহ! হয় না. অর্থাৎ স্লায়বিক ক্রিয়া ঘটিতেছে ইহার প্রমাণ রহিয়াছে অথচ তাহার 
'আন্যঙ্গিক কোনও নানসিক ব্যাপার বা ক্রিয়া অনুসৃত হইতেছে না এরপও দেখ! 
গিয়া থাকে সেই হেতু নিজ্ঞান মানসিক ক্রিম্মা। বা নিজ্ঞ ন মলের অস্তিত্ব কলপন। 
করিবার কোনও «আবশ্ীকতা নাই । যে সকল জ্ঞানাম্মক মানসক্রিয়! বা ব্যাপারকে 
ব্যাথ।, করিবার জন্য নির্জন মানস ক্রিয়া কা ব্যাপারের অস্তিত্ব কল্পন। কর! হইয়া 


৮ দর্শন 
থাকে সেগুলিকে দেহাভাস্তরস্থ স্ায়বিক অবস্থা বা ক্রি! ত্বারাই ব্যাখ্যা! কর! যাইতে 
পারে । আমাদের স্ায়ুমশুলীর প্রকৃতিই এইরূপ যেকোনও স্রায়বিক প্রক্রিয়া সমাপ্ত 
হইলে উহাতে কতকগুলি সৃশ্্প পরিবর্তন ঘটিয়া খানে এবং এই সকল পরিবর্তনের 
ফলে স্রাযুমণ্ডলীর অবন্থা আর পূুর্কবের চ্যার থাকে না। এখন আমি যে বস্তুকে 
প্রতাক্ষ করিতেছি এবং বাহাকে পূর্র্বপরিচিত বলিয়া বোধ হইতেছে সেই বস্তুকে 
আমি পুরে কোনও এক সময় দেখিয়াছিলাম এবং তাহার আহুবঙ্গিক যে স্মায়বিক 
ক্রিয়া ঘটিয়াছিল তাহার প্রভাব আমার স্থায়ুমণ্ডলীর উপর অক্ষিত হইয়াছিল । 
বর্ধমানকালেঁ বন্ত সম্বন্ধে পরিচিতিবোধ পুর্ববঘটিত ক্রিয়ার প্রভাবে পরিবর্তিত 
স্থায়মণ্ডুলীর ক্রিয়ার ফল। যখন এ বস্তুর সহিত আমার ইন্ড্িয়সংস্পর্শ হইতেছে না 
তখনও যে আমি আমার অস্ঞাতলারেই তাহাকে চিন্ত করিতেছি অথবা তাহার 
সম্বন্ধে কোনও অচেতন -ম্থহৃতি আমার মনে কাজ করিতেছে এরূপ কল্পন। করিবার 
কোনও আবশ্যকতা নাট । এই সময়ে যাহা থাকে বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে 
পারে তাহা হইতেছে পূর্ব্ব ঘটনার প্রভাবে পরিবন্তিত স্নায়বিক অবস্থা এবং গায় 
মণ্ডলীর ক্রিয়া । এই সময়ে কোনও মানসিক ক্রিয়া ঘটিতেছে বলিয়! সিদ্ধান্ত করা 
সঙ্গত হইবে না। মানসিক ঘটনা বা ক্রিয়াসমূহের একমাত্র সাধারণ লক্ষণ হইতেছে 
যে উহার! জ্ঞানাস্মক । যে ক্রিয়া বা ঘটলাগুলি জ্ঞানাস্বক বা সজ্ঞান নহে তাহাদের 
সহিত জ্ঞানাত্মক মানসক্রিয়ার অন্ত কোনও বিষয়ে বিশেষ সাদৃশ্য আছে ইহা যতক্ষণ 
পর্যন্ত দেখাইতে না পারা যাইবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেগুলিকে নানলক্রিয়া 
বলিয়। বর্ণনা করা ভুল হষ্টবে। যাহাদিগকে লিল্তর্পন মানসক্রিয়া বলা 
হইতেছে তাহাদের সহিত সঙ্দান মানস ক্রিগ্ার সকল বিষয়েই সাদৃশ্য আছে, 
কেবলমাত্র উহার! জ্ঞানাত্মক নহে এইরূপ উক্তির বাস্তবিক কোনও অর্থ হয় লা) 
বস্তুতঃ কোনও বাক্তির দেহকে আশ্রয় করিয়া কেবলমাত্র ছুই শ্রেণীর ঘটন। ব1 ক্রিয়া 
টিতে পারে যথা জ্ঞানাক্মক সংনস ঘটন! বা ক্রিয়া এবং নিজ্ঞান দৈহিক ঘটনা বা 
ক্রিয়া । নিঞ্ঞণীন মন বা মানস ক্রিয়ার শক্তি কল্পন। করিবার কোন আবশ্যকতা 
নাই 

সুতরাং দেখ। যাইতেছে যে আমাদের মধ্যে যে সকল জ্ঞানাত্মক ক্রিয়া বা ঘটন। 
ঘটিয়া থাকে তাহাদের মধ্যে যোগস্থত্র স্থাপনের জন্য কোনও কোনও ক্ষেত্রে 
যে সকল নিজ্ঞণন ক্রিয়া বা। ঘটনা কল্পনা করিবার প্রয়োজ্ঞন অনুভূত হয় তাহাদিগকে 
মানসক্রিয়া বা ঘটনা বলা সঙ্গত হইবে কি না ইহাই দমস্য।। যে সকল ক্রিয়া বা 
ঘটনাকে আমরা নিঃসন্দেহে মানসিক বা মনোধর্্মী বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি 
দেগুলির প্রকৃতি বিশেষভাবে লক্ষা করিলে হয়ত এই সমস্যা সমাধানের একটা 


নিজ্ঞন মল =» 


পথ পাস্তয়া যাইতে পাতে । দর্শন, শ্রবণ, ভাবনা, চিস্ত। প্রভৃতি হে সকল ক্রিয়াকে 
আমরা মানসিক ক্রিয়! বর্লিয়া থাকি ভাহান্দের সকল গুজিতেই আমরা সমানভাবে 
সচেতন হু না । আমার ক্যেনও আঙ্গে বআখাত লাগিবার স্করেপ বে বেদন। অন্ুতয 
স্ববিতেছি তাহ। বেক্সপ মানসিক ব্যাস্ার আমার ক্রষ্টি মণ্ডলের শেবপ্রান্তে ববস্ি 
কোনও বস্র সম্বস্কে আসার হে ঙচেতলতা তাহাও সেইরূপ মানসিক ব্যাপার । বআখচ 
প্রথমটি যেরূপ স্পষ্ট ও সতেজ দ্বিতীয়টি সেক্ূপ নহে । কোনও পুচ্তক পাঠ করিবার 
সমক্রে সে লাইলটির পতি আসান দৃষ্টি নিবন্ধ তাহা যেভাবে আমার মনকে অধিকার 
করিনা থাকে, তাহার অল্প ব্যবধানে যে লাইন অবস্থিত তাহা আমার 
মনকে লেভাবে অধিকার করে নলা । অর্থাৎ আমার চৈতশ্টের স্পষ্টতার তারতমা 
থটিতে পারে। ঘে মানসক্রিয়া অতিক্ষীণ ও অস্পষ্ট তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমি 
কোনও কোনও ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহ হুৰঁচে পারি, আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাহার 
সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ পাকিয়া যায়। মানসন্ত্রিয়ার এট ক্ষীণতা অল্প্টত। 
কতদূর পত্যাস্ত বৃদ্ধি পাইতে পারে ভাহার যখন কোন সীমা নির্দ্ধারণ করিস দেওয়া 
সম্ভব নয়' তখন কোশিও ক্রিল্সা সম্বক্ধে যে আজি সম্পূর্ণ অচেতল বিশেষ ভাবে পরীক্ষা 
লা করিয়াই এরূপ কোনও সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হইবে না। যাহাকে নালিসক্করিয়া 
বলিব তাহ। বিষয়াভিমুখী হওয়া চাই, অর্থাৎ তাহ্থার একট। বিষয় থাকা চাই এবং 
তাহা স্ঞানাব্মক হওয়া চাই, কিন্তু এই ক্যান ক্ষীণতার কোল সীমা অতিক্রম করিলে 
তাহাকে আর মালসক্রিয়ার পর্যায়ে ফেলা বাইবে না তাহা! নির্ণয় করা অসন্ভব | 
যে সফল ক্রিয়াকে সাধারণতঃ নিজ্ঞর্শান মালসক্রিয়া বলিয়া বর্ণনা করা হয় সে্ডলি 
প্রকৃতপক্ষে ভ্ঞানাস্মক কিল্ত তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের দচেতনত। অতিক্ষীণ-মাত 
এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেই আমাদের সমস্যার সাস্টোব জনক সমাধান হইতে পারে 
বলিয়া মনে হয় । এইগুলি মালসক্কিয়া ন! হইলে আমাদের মানসিঞ্চ জীবনের মধ্যে 
বহুন্থানে ছেদ খাকিয়। যায় এবং একটি দেহকে আশ্রয় করিয়া অস্থতঃ কিন্ুকালেল 
জনও যে একই মন বর্তমান বাকিতে পারে তাহা স্বীকার করিবার পক্ষে বাধ) আসিয়া 
পড়ে । দুইটি জ্ঞানাত্বক ক্রিয়া সম্টিকে সব্বতোভাকে বিচ্ছিল্প করিয়া যদি তারাদের 
মধ্যে সম্পূর্ণ নিক্বর্ণন অবকাশ থাকে তাহা হইলে একট ছইটি ক্রিয়াসম্টিকে একই 
মনের অভিব্যক্তি বলিতে সায়! যাইবে লা। কিন্তু বস্তুতঃ আমরা দেখিতে পাই হে 
এরূপ লিজ্ঞন অবকাশ থাকা সবে মলের অথগুতা বিনষ্ট হন্ত না। কাল আমার 
দেহকে লাশ্রয় করিয়া যে সকল স্রানাব্বক ক্রিয়া ঘটিয়াছিল রাঞিতে গাঢ় 
ন্থতুপ্তির সময় সেশুলিতে সব্ধতোভাবে ছেদ পড়িয়াছিল বলির! মনে হয়, 
কিন্ত আমাল মন ঘে লেউ ছেদের দ্বারা ব্বিধন্ডিত কষ্টয়া যায় নাই ভাভা আমি 
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স্পষ্টই অন্ুভব করিয়া থাকি । সুতরাং ন্ুযুপ্তির সমন্ধে ও আমার মন কোনও ল। 
কোনও ভাবে সক্রিয় ছিল ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে । প্রগাঢ় সুুণ্যির সময়েও 
মানসক্রিয়া ঘটিবার পক্ষে যদি কোনও বাধ। না থাকে তাহ! হইলে সেই সকল 
মানসক্রিয়ার সচেতনতার মাত্র। নিশ্চয়ই অতিশয় ক্ষীণ হইবে এবং এই ক্ষেত্রে, 
( অর্থাৎ সুবুপ্তি কালে ) আমাদের অভ্যন্তরে প্রায়-অচেতন বা! প্রায়*নিজ্ঞন মানস- 
ক্রিয়। ঘটিয়! থাকে ইহা স্বীকার করিলে অন্য ক্ষেত্রেও, অথাৎ যখন আমাদের মনে 
কতকগুলি চেতন বা স্ঞানাত্মক ক্রিয়া ঘটিতেছে তখন তাহাদের সহিতও কতকগুলি 
শ্রায়অচেতল বা প্রান্স-নিজ্তণান ক্রিয়।ও ঘটা সম্ভব উহা স্বীকার করিতে কোনও 
যাব| লাই । অর্থাৎ, মনের বিভিন্ন অংশের মধ্যে স্রম্পষ্ট সীমারেখা অগ্ষিত কর! 
যায় এই বিশ্বাসকে ভিত্তি করিয়া! মনকে চেতন ( C০৷5০i০U$ ) অবচেতন ( 51৮৮ 
conscious, Toreconscious or Pre-conscious ) এবং নিজ্ন (Uncon- 
30i0U$ ) এই তিনটি স্বুচিহ্ৰিত অংশে বিভক্ত ন! করিয়া বিভিনগ্র মানসক্রিয়ার মধ্যে 
চৈতস্যের মাত্রাস্ুলারে ভেদ স্বীকার করাই যুক্তি যুক্ষ হইবে । ফ্রয়েড বাদীর। 
বলিয়া থাকেন যে যে সকল চিন্তা বা মানসক্রিয়ার অস্তিত্ব সম্বক্ষে আমর! সম্পুণ 
অচেতন, খে গুলিকে আমর। সাধারণ পদ্ধতিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও শ্মরণ করিতে 
পারি না এবং যেগুলি কেবলমাত্র ছদ্যবেশ ধারণ করিয়া আমাদের চেতনায় আবিদ্ছত 
হইয়। থাকে সেগুলিকে নিজ্ঞণন মলে স্থান দিতে হইবে । কিন্তু কোনও বস্ত্র নাম 
বা তাহার সহিত সাক্ষাংভাবে সংশিষ্ট কোমও কিছু আমি স্মরগ করিতে পারি ন! 
কেবলমাত্র এই কারণেই এ বস্তা আমার নিজ্ঞ্ণান মনে বর্তমান ইহ। স্বীকার করিলে 
বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের ভাবনাই আমার নিষ্যণন মনে বর্তমান এইরূপ [সদ্ধাস্ত 
করিতে হইবে । কোনও পদার্থের ভাবন। আমার নিজ্ঞান মলে বর্তমান কি ল। তাহ? 
কেবলমাত্র উচ্ভার সহিত আমার চেতন মনের শভাবাত্মক সম্বন্ধ দ্বার! নিণীত হইতে 
পারে না, উহার সহিত আমার সমগ্র সনের কোনও না কোনও প্রকার ভাবাত্মক 
সম্বন্ধ আছে ইহাও দেখান প্রয়োজন। এইরূপ কোনও বস্তুর ভাবন। ঝা কোনও 
কামনায় যদি এমন কোনও বৈশিষ্ট্য থাকে যে আমার চেতন মনে উদিত হইলে 
তাহাকে মামার নিজ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হই তাহা হইলেই ইহার পুরে 
উহা যে আমার নিনল্তণন মনে বর্তমান ছিল এইরূপ /দদ্ধাপ্ত করিতে পারি। কিন্ত 
বে ভাবনা বা কামনাকে আমি আমার নিজ্রম্ব বলিয়া বুঝিতে পারি, অর্থাৎ যাহাকে 
মামার পূর্ববূপরিচিত বলিয়া প্রতীতি হয় তাহা আমার চেতন মনের সম্মুখে সুল্পষ্ট- 
ভাবে আবিহূর্ত হইবার পূর্ব্বেও যে তাহার সম্বন্ধে আমি কোনও ভাবে সচেতন 
ছিলাম ইহাই স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং ক্রয়েড, বাদীর! যাহাকে নিন্রণন মন 


লিজ্ঞাল মন ১১ 


আধ্য। দিয়া থাকেন তাহাকে প্রায়-নিজ্ঞান মন বলাই যুক্তি সঙ্গত হইলে । অব- 
দমনের ফালে হয়ত প্রায়-নিজ্ঞণন ভাবনা বা কামনা প্ুলি সম্বন্ধে আমাদের চেতনা 
অত্যন্ত ক্ষীণ হইতে পারে কিন্ত তাহার অস্তিত মাত্রই অশ্বীকার করিলে কোনও 
বিশেষ সময়ে এইগুলি আমাদের চেতনায় উদিত হয় এবং তাহাদিগকে আমাদের 
নিজন্ব বলিয়া বোধ হয় এই ব্যাপারের কোনও শ্সক্ষত ব্যাখ্যা খুঁভিয়া পাওয়া 
যায় ন।। 
যে সকল ভাবন! না কামন। সামাদের চেতন মনে বর্তমান থাকে ন! এবং চেষ্টা 
করিয়! অথবা কোনও বিশেষ পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া যাহাদিগকে ছ্ঞানগোচর করিতে 
হয় তাহাদের সম্বন্ধেও আমরা সর্বদাই অস্পষ্টভাবে সচেতন থাকি ইহা সত্য 
হইলে মনের প্রসার সম্বন্ধে আমাদের সাধারণতঃ যে ধারণা মাছে তাহাকে পর্রিবর্তন 
করিতে ছইবে। আমাদের মনে হে একই সময়ে গণনাতীত ভাবনা, কামনা ইত্যাদি 
থাকিতে পারে তাহা অনেকের নিকট অবিশ্বাস্য বলিয়াই মনে হয়। কিন্ত বহ্ত 
কোনও এক সনয়ে কত অধিকসংখ্যক পদার্থ সম্বন্ধে আমর! সচেতন হইতে পারি 
তাহ! বুঝিতে পারিলে পুরেধাক্ত ব্যাপারকে আর অবিশ্বাস্য বলিয়। বলে হইবে না, । 
কোনও উচ্চস্ছানে গাড়াইন্সা চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলে গণনাতীত পদাথ আমাদের 
জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে । ইহা যদি অসম্ভব না হয় তাহা হইলে যে সকল ভাবনা, 
কামনা ইত্যাদি সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট চেতনা আছে সেগুলি বাতীত আরও বহু- 
সংখ্যক প্রায়-নিষ্ঞণন ভাবনা, কামন! ইত্যাদি যে আমাদের মনকে অধিকার করিয়া 
থাকিবে ইহার সম্ভাব্যত। সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ লাই । 


মাক্সবাদে ধর্শের স্থান 


পরী সম শ্রুজ্যা আব তত আটা» এম. এ. 


আজকের হুলিয়ার সমাজ্তবাপী আন্দোলন পুরোপুরি মাঝ্সবাদ অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক 
সমাঞ্জবাদের' উপর প্রতিষ্ঠিত । মাক্স“ ও এক্গেলদ্‌ বার বার ঘোতণ। করছেন যে, মান্ম- 
যাদের দার্শনিক বলিয়াদ হোল “দ্প্রমূলক বন্তুসাদ’। এঙ্গেলস্‌ 'এষ্টি-ডুয়েরিংশএ আভি- 
যোগ করছেন যে, তথাকথিত ‘বস্যবাদী’ ডুঝেরিং বহ বাদকে মোটেই স্ুসঙ্গতভাবে গ্রন্থণ 
করেননি এবং ধর্শ্ম ও ধর্শ্মসম্বক্ধীয় দর্শনের জন্য লিজের দর্শনে প্রচুর রদ্ধ, রেখেছেন। কু 
তাই নয়, এক্লেলস, কয়েরসাক্‌ সম্পর্কে লিখতে শিয়েও বলছেন যে, আসলে ধর্মকে 
সংস্কৃত করে তোলা, নতুন উদ্লত ধরণের ধশ্ম স্বষ্টি করাই ফয়েরবাকের সংগ্রামের 
আসল উদ্দেশ্য। এ থেকে দেখ! বাবে যে, ‘বস্তুবাদই’ মান্্র বাদের মুল কথা এবং 
মাক্সুএঙ্গেলস্‌ বার বার একথাটির উপর জোর দিয়েছেন। মাক্স্ বলছেন, “ধরা 
হচ্ছে আফিমের মত জিনিব, যা জনসাধরণকে খ্বুম পাড়িয়ে রাখে 1” আয় এটাই 
তোল ধর্শ্মসম্পর্কে মাক্সাঁয় দর্শনের মূল বক্তব্য, বার থেকে মানস বাদসম্পর্কে নানা রকম 
ভুল পাবশারও স্থষ্টি। এটা অবশ্য সত্য বে, মাক্সধাদের মতে বিভিন্ন ধর্শ, 
গীঞ্জ। ৪ ধর্শ্মসম্বন্ধীয় সংগঠন-_সবই-_ প্রতিক্রিয়ার বাহন, এবং এসকের একটাই 
উদ্দেশ্য । সেটা হোল শোধণব্যবশ্থাকে রক্ষা করা এবং শ্রমজীবী মাঙুযকে মোহগ্রস্ত করে 
রাপা। অথচ দেখা যায় মান্স বাদী চিন্ত।ন।য়.কের! শ্রমিকদলের কর্ণ্মসূচিতে কোনদিনই 
নিরীশ্বরতার ঘে!বণাকে স্থান দেননি । বরং এঙ্গেলস্‌, ধর্ম্মের বিরুদ্ধে ‘রণং দেহি’ ভাৰ 
নিয়ে যে সব অতিবিপ্রবীরা শ্রমিকদশের কম্মস্থচিতে নিরীশ্বরতার ঘোষণা ঢোকাবার 
চেষ্ট। করেছে তাদের নিন্দাই করছেন । তাহলে মাক বাদে ধশ্মের স্থান কোথায় ? 
মানস বাদীরা ধর্মকে কি ভাবেই বা দেখেন? 

মানস 'বাদীরা ফ্রয়েডপন্থা অনুসরণ করে ধশ্মের মনস্তাবিক ব্যাখ্যা করতে বসেন ন। 
অপবা রা ম]ালিনৌক্ষি সম্প্রদায়ের মত শুধু ক্রিয়া-কারিবের (051১০093917) 
দিক থেকেও অনৈতিহাসিকভাবে ধর্শ্মের নিচার করেন না। যার। শুধু 
‘পরিবেশের প্রভাব' দিয়েই ধর্শ্মের ব্যাখ্যা করতে চান, তাপের সাথেও মাক্স বাদীদের 
মিল নেই । মার ভাববাদীরা যখন দিবাশক্তির ক্রুম-অভিব্যক্তি বা প্রেয়ের ক্রম-প্রকাশ 
_-এ স্ব স্তর দিয়ে ধশ্রের হাখা। দেন, মাক্সবাদীরা তখন এর সাথেও একমত নন । 
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কয়েরবাক্‌ ও মর্গ্যাণ মানবের জ্ঞানের রাজ্যে গুরুত্বপূর্ণ দান রেখে গেছেন। 
মাঝ ভাদের দানকে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়ে ধর্শ্মের বিশ্লেষণের জন্য যে সঠিক 
পথ অনুসরণ করা দরকার তারই পরিচয় দিয়ে গেছেন । 

মাক্সঝলেন যে কোন ছোট্র সীনাবন্ধ ক্ষেত্র থেকে কল্পনাশ্রয়ী ব্যাব)। দিলে ধর্শ্মের 
প্রতি সুবিচার করা হবে না। মনস্তাত্বিক, বিবর্তনসূলক বা ক্রিল্লাকাগিতমূল ক 
ব্যাখ্যা _৪সব অনেকখানি মলঃকল্লিত ব্যাপার । এক সুসংহত জীবনদর্শন থেকে, 
লমগ্রের পটভূমিকায়, ধশ্মের বিপ্রেষণ করাটাই হবে সঠিক পথ এবং মাক এ পথের 
স্রষ্টা । হেগেলের ‘ফিলসফি অক ল' বা ‘আইনের দার্শনিক পটড়ূনি' একখান। 
বিখ্যাত গ্রন্থ । এ গ্রন্থের মার্স সমালোচনা! করেন । এই সমালোচনা পুস্তকেন্ন 
মধ্যে মান্দ্র ধণ্ঘপম্পর্কে মাঝ বাদী বিশ্লেনপেরও গোড়াপত্তন করেন। তারপর অবশ্য 
এঙ্গেলস্‌, লেনিন, ষ্টালিন, কডওয়েল প্রমূখ মান্স বাদীরাও এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
আলোচনা করে মাল্স “বাদকে সমৃদ্ধ করেন । 

মাল্স' বলেন _(১) ধর্শ্ম হোল 'মানসকুন্থরম' াকে ‘অলীক’ বলে উড়িয়ে দিয়ে লাভ 
নেই । বাস্তসন্দীবনযাত্রাপজ্ছধতে পেকেই এর উদ্যব, "আবার বা'স্তবজ্জীবনযাত্রা- 
পন্ধতির উপর এ প্রভাবও বিস্তার করে । মাক্সের মতে ধশ্রসম্বদ্ধীয় ধারশাঞুলি নম্র, 
অকারণ, নয়_এর! সব বাস্তবেরই অংশ । অথচ ধণ্ব যে সব বিষয় নিয়ে কথ! বালে 
সেগুলির অনুরূপ 'বান্তব' পদার্থ বাহর্জগতে নেই । ধশ্ম তাই আাসলে ‘'মন:কলিত 
বাস্তব’ (Fantastic Reality) এই হোল ধশ্রের পরিচয় । 

(২) পশুর সাথে মানুষের পার্থক্য আছে। পশুদের ধণ্মভাব নেই, ধশ্ম 
সান্ুষের চিন্ত । আর পণ্ড থেকে পৃথক্‌ যে মান্থুষ সে মানুষ হোল ‘সামাজিক মাঘ”, 
উৎপাদনপজ্ধতির সাথে সংপ্লিউ, গোষ্টীতুক্ত মানব । বাস্তবঙ্জীবনযাত্রাপদ্ধতি থেকে 
চৈতন্টের জন্ম, ধর্শ্ম সেই চৈতন্তেরই এক বিশেষ প্রকাশ এবং সেই হিদাবে বাস্তব- 
জীবনযাত্রাপদ্ধতি থেকে উদ্ধৃত । পশুদের আরশ শুধুই লহক্ঞাত,__লচেতল নয় । 
ধর্ম চৈতম্যের প্রকাশ_কাজেই পশুদের অন্ধ আচরণের চাইতে ধাশ্মের ষ্থান 
উঁচুতে ৷ তবু ধৰ্ম্ম বাস্তবের অথ, পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান নয়_খণ্ডিত, বিকৃত জ্ঞান। ধর্শ্মের 
স্তরে মাহ্ুষ সচেতন হয়েছে, পশুজ্জীবনের সচেতনতা! কাটিয়ে উঠে 'কেন' র প্রশ্ন 
তুলছে, তবুও এ স্তরে জগৎ তার কাছে রহস্কমন্ডিত, অলৌকিকতায় ঘেরাই । জগতের 
বা তার নিজের উপর যে নিয়মের বন্ধন রয়েছে, সে নিয়সের জ্ঞান এখনও তার আয়ত্ত 
হুর়নি__ভরগত তার কাছে ঘেন শুধু মালায় ছেৱা, হেতুনির্ভরতার হদীশ সে এখনও 
পায়নি মোটে । 


(৩) ধৰ্ম্ম বহির্জগত থেকে বিচ্ছিন্ন, নৈর্বযক্তিক, ‘গড়পড়ত। সান্ুবে'র মানসকুসুম নয় ৷ 
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ধৰ্ম্ম হোল এমন একটি মাহুষের আত্ম-অস্থহৃতি, যে মানুষটি অন্ত বহু মানুধের সাথে 
সক্রিয় সামাজিক সম্পর্কে যুক্ত । কাছেই ধর্শ্মতত্বের বিচঃর সমান্রজীবনের বিল্লেষণের 
সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং সমাজ্রজীবনের পরিচয় লা পেলে ধশ্দতব দুর্ব্বোধায 
হয়েই থাকে । 

(8) ক্রম-অভিব্যক্তিসম্পঙ্গ সমাজ ধর্মের জন্ম দেয়! কাজেই সমাজ 
যখন সমস, শোভন নয়, খানিকটা উলট্-পুরাণের মত, তখন ধশ্মভাবেও 
বে বাস্তবের উল্টো-চেহারা ধর! পড়বে, এতে মার আশ্চয্যের কি? তাই ধশ্মতব 
সমালোচনা করতে গেলে, যে সমা'জ-বাস্তবে এ উদয় হল, তার সমালোচনা না 
করলে চলে না। আর সম্জ-বান্তবের সমালোচনা মানে হোল সমস্ত সামাজিক 
সম্পর্কের সমালোচনা যে সম্পর্কগুলি গড়ে উঠে আথিক স্তরের উপর এবং উৎপাদন- 
পদ্ধতির ও উৎপাদন-সম্পর্কের সঙ্গে যাদের ঘনিষ্ঠ যোগ । 

৫) কাঞ্ছেই ধর্মের সার্থক সমালোচল। করতে হলে যে বাস্তব সামাক্তিক সম্পর্ক 
থেকে এর উদ্ভব, তার সমালোচনা প্রয়োজন । ধর্টের ভ্রান্তি ব বিকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
তাই শুধু সাধারণ তাবে ধর্শ্মতব্বের সমালোচনা হতে পারে না--কেতাবী নিরীশ্বরতাও 
এর লক্ষ্য নয়। কেননা এ ধরণের সংগ্রাম বাস্তব নয়_এ যেন ‘সনাতন সত্যের 
মাপকাঠিতে ধশ্মতত্বের সমালোচন!।  প্রয়োঞ্জন হ'ল বাস্তব এতিহাসিক 
ধর্শবের সমালোচনা ৷ সেটা সম্ভব হবে যদি যে সামাজিক সম্পর্ক থেকে ধর্মের উদ্ভব 
তার সমালোচনা করা হয়। কাজেই সমাজ-ন্রপান্তরের পথে ধর্শ্মের প্রকৃত সমালোচন। 
সম্ভব--তা না হলে আরাম কেদারার নিরীশ্বরবাদ পাওয়া গেলেও, বাস্তব আীবনে 
ধর্শ্মের কলিত তাববস্তর স্বরূপ উদ্ঘাটিত হবে না, ধর্শ্মমোহ ও বজায় থাকবে । 

(৬) ধৰ্শ্মপুস্তকে বদিত তু;খ বাস্তব হুঃখেরই প্রকাশ ; আবার এ দুঃখ বাস্তব দুঃখের 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদও বটে । মাক্স' তাই বলেন যে, ধর্শ্ম ব্যথিত, বেদনার্ত মানুষের 
দীর্ণশ্বাস, হৃদয়হীন জগতের হৃৎপদ্য । ধর্শ্ম হোল শোষিত জনসাধারণের দিক থেকে 
আফিমের মত জিনিষ । " 

যেহেতু বাস্তব সামাজিক দীবনাযাত্রাপদ্ধতি নিয়ে মাক্সবাদের কারবার এবং 
যেহেতু শৰ্শ্মবিশ্বাস এবং ধশ্মাস্ম্ক ক্রিয়াকলাপ এই সমাজ-বাস্তবেরই অঙ্গীভূত, সেজন্য 
সার্থকভাবে ধর্্মবিশ্বাসকে খণ্ডন করতে হলে সক্রিয়ভাবে বাস্তব সামাজিক জীবনকে 
ক্বপাস্তরিত করতে হবে; এছাড়া অন্ক পথ আর নেই । মার্স তাই বলেন, “আমাদের 
বাস্তব শক্তিকে বদলাতে হবে । পুক্রাতনের খণ্ডন কেবল তর্কের দ্বার! হতে পারে 
ন1। যখন কোন বিশেষ ভাবাদর্শ জনতার উপর প্রভাব বিস্তার করে তখন এই 
ভাবাদর্শই নিজে খণ্ডের উপকরণ হিসাবে প্রবল বাস্তব শক্তিতে পরিণত হয় ৷" 


মাক্্রবাদে বর্ষের স্থান ১৫ 


মাক্স” আরও বলেন, “'ধর্শ্ম এক ভ্রমাস্বক সূর্ধ্যের মত, মাহুষের চারিদিকে ঘোরে, 
যতক্ষণ পর্ধান্ত ন! মাস্থুষ নিজের চারিদিকে ঘুরতে শুরু করে। তাই ইতিহাসের কাজ 
হোল পরলোকের সত্যকে লুপ্ত করে, প।ধিব জীবনের সত্যকে স্থাপিত কর! । 
এই ভাবে ন্বর্গের খণ্ডন পৃথিবীর খণ্ডলে অর্থাৎ ক্পান্তরে, হুর্ট্দের খণ্ডন রাজনীতির 
খণ্ডনে, পরিণত হয়” 

ধন্মের সমালোচনা করতে গিয়ে মাক্প তাই সিদ্ধান্ত কম্সেছেন, “মানুষজ।তির কাছে 
মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য । অতএব যে পরিস্থিতি মানুষকে পতিত, দাস, উপেক্ষিত, 
স্বপাষ্পদ প্রাণীতে পরিণত করে, সেগুলিকে নিঃশেষ করে দিতে হ্ববে। ধশ্ের খণ্ডুলর 
শেষ শিক্ষা এটাই ।” 

সমাঞ্রজীবনকে বিশ্লেষণ করে মাক্স বাদীর! দেখান যে, আদিম সমাজে, মানুষ যখন 
নিজের স্বরূপ ও শক্কিসম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে নি. তখন ছিল ইন্ত্রদালের যুগ , 
তারপর শ্রেণীবিস্ডন্ত সমাদ যেদিন থেকে শুরু, তখন থেকে ধর্শ্মের উদ্ভব । এ সমাজে 
মানুষ তার স্বাধিকার হারিয়েছে, আগেকার সমাজের সাম্য, একা, মৈত্রী এ সমাজে 
লুপ্ত। এই ভ্বিধাকিভক্ত সমাজের বেদনার্ত মান্থষের দীর্ঘশ্বাস থেকে, দিব্যধাম কল্পনা 
থেকে, ধর্শ্মের জন্ম ॥ কিন্তু ইতিহাসের শেষ এখানেই নয়। যে শ্রেণীহীন তাবী 
সমাজের আবির্ভাব ঘটছে দিকে দিকে, সেই শ্রেণীহীল সমাজে মান্থুষ আবার তার 
স্বাধিকার ফিরে পাবে, ফিরে পাবে তার আদিম সমাজের সাম্য ও এক],_হদিও 
উন্নততর স্তরে । আর এই সমাজে মানুষের আত্ম-অনুহুতি রূপ নেবে দ্বদ্বাত্মক 
বন্তবাদে, _নতুল সমাজে নতুন মানুষের সেটাই হবে বিজ্ঞয়গাথা। 

মাক্সবাদীরা দেখান যে আদিম মান্থৃষ স্থষ্টি করেছিল ইন্দ্রজ্রাল। কিন্তু কেন? 
অসভা মানুষ তে ঈশ্বর স্থষ্টি করেনি, প্রার্থনা, যোড়শোপচারে দেব দেবীর পূজা, 
অর্চনা তাদের সমাজে নেই । আজকের দিনের সত্যজাতিদের প্রাগ-এতিহাসক 
দিনগুলির পরিচয় নিলেও একথার সত্যত! প্রমাণিত হয়। ইন্পরদ্বালের কথাটি কিঃ 
ইন্দরঙ্গালে মানুষ স্থষ্টি করে মোহ, মনে করে “বাস্তবকে আমি নিয়ন্ত্রণ করছি।” এই 
মোহশ্বষ্টি ক'রে, সে আসলে বাস্তবকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে, এটাই ভাবে । অবশ্য 
ইত্্রজালে অনুরোধ নেই, প্রণতি নেই, আছে আদেশ । তবুও অজ্ঞান, অস্রে় য। 
কিছু, তার সামলে মানুষের যে অক্ষমতা, তা থেকেই ইন্দ্রজালের উৎপন্তি। 

সমাজে যখন শ্রেণী বিল্ঞান ঘটল-__সমাজ্জের একাংশ যখন হোল স্ুখসম্পদ্‌ ও কৃষ্টির 
অধিকারী, ‘মানবীয়’, আর এক অংশ হোল ইভরজন, ভার্বাহী পশুর সগোত্র _ তখন 
থেকে ধন্দের জন্ম । তুঃখে যাদের জীবন গড়া, সামাজিক জীবনে যাদের শুধু শক্তি 
ও প্রতিভার অপচয়ই ঘটল, পৃথিবীর রূপ, গন্ধ, গানের মাধুর্য থেকে যারা বঞ্চিত, 
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তারা যে এই পৃথিবীর বঞ্চনাকে অতিক্রম করে কল্পলোকের ন্বর্গধামে আত্্রয় নেবে, 
এতো! স্বাভাবিক ৷ ইস্রজালে যেমন প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামহত মাহৃবের অক্ষমতার 
হ্বাক্ষর স্ুষ্পষ্ট, ধর্শ্মে তেমনি সমাজ্রজীবলে বঞ্চিত মানুষের হ্র্বলতার চিহ্ন সুস্পষ্ট । 
মানবের দৈনন্দিন জীবন যে বহিঃশক্তি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত, ধন্ঘ তারই প্রতিবিশ্বিত 

কূপ ॥ কলনার চোখে মান্থব এই পাধিব শক্তি গুলিকে অতিপ্রাকৃতরূপ দিয়েছে__ 
ইশ, বরুণ, অগ্নি, হিসাবে. গ্রীসের পৌরাণিক দেবদেবীরূপে । ইতিহাসের আরন্তে 
প্রাকৃতিক শক্তি খুলিই এইভাবে চিন্তপচে প্রতিবিস্বিত হোত । সমাঞ্জবিনর্ত্তনের 
ঘারাপথে বিভিল্ন তির নধ্যে এসব শক্তিঞুলির বিচিত্র কপ ও অভিব)ক্তি দেখতে 
পাওয়া যায়। কিন্ত অতি সত্ধর এসব গ্বাকৃতিক শক্তির পাশাপাশি সামাজিক শক্তি 
গুলিও সক্রিয় হয়ে উঠতে থাকে । এ সামাভিক শক্কতিগুলিও মাস্থবের অধীন নয়, 
এবাও বাহ্য ও দুবেবাধ/, অথচ প্রাকৃতিক শক্তিগুলির মত এরাও অমোঘ দুবার । 
এ সময় থেকে তাই কল্পিত দেবদেবীর কপান্তর ঘটতে থাকে, এ সময় থেকে এরা 
আর প্রাকৃতিক শক্তির প্রতীক নয়, সামাজিক গুণাবলীরই প্রতীক, ইতিহাসের 
সব্ধালকশক্তির প্রতিনিধি । সমাজবিকাশের আরও উল্নত স্তরে বিভিন্ন দেবদেবীর 
সব প্রাকৃতিক ও সামাঞ্জিক গুণাবলী এক কল্পিত সর্ববশ ক্রিমান্‌ ঈশ্বরে আরোপিত 
হয়, থে ঈম্বর পরমএন্বধ্যসম্পপ্প, দিব্যমান্থবেরই বিনি প্রতীক । একেশ্বরবাদের 
জস্ম এভাবেষ্ট ঘটে । 

মানুষের সাথে বহিঃপ্রকতি ও সমাজজীবলের সম্পর্ক যখন থেকে সঞ্চালিত- 
সঞ্চালক-দম্পকের রূপ নিয়েছে, তখন থেকেই ধৰ্ম্ম সনাজ্ঞভ্রীঝলে স্থিতিলাভ করেছে। 
আকাকের সমাজে মানবের পরবন্যতার বিরাম হয়নি । আন্তও তাই মানুষ ঠিক 
করে. পরিকল্পনা করে, ঈশ্বর বিধিবিধান দেন, ভেঙ্গে দেন। অথচ এ ঈশ্বরটি হোল 
ছর্থনীতিক বাধস্থা,_যার দৌলত্তে ব্যক্তির জ্বীবনে নেমে আসে ক্ষণ, বেকারী, 
দারিদ্র্য, সংকট এবং মাঝে মাকে যুদ্ধ । 

সাক্সাবাদীর। তাই বলেন যে, যতদিন উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা সমষ্টির হাতে 
না আসবে, যতদিন জীবিকা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এসবের সম্বন্ধে নিশ্চিতি না আাসবে-_-ততদিন 
এক হুজ্জেয় সামান্দিক শক্তির দাস হিসাবে মানুষ ঈশ্বর কল্পনা করবে । কারণ ব্যবস্থা” 
পনার কর্তা তো নাম্ুষ নয়,_Man proposes, God disposes. কিন্তু সমান্দ যখন 
পরিরত্তিত হবে, সমাজের কল্যাণে হখন অর্থনীতি হবে নিয়স্ত্রিত, শিক্ষাসংস্কৃতির যখন 
ছবে প্রপার,ঘাভকের দিনের ‘শিক্ষিতজন’ ও ‘ইতরজনের’ পার্থক্য যখন হবে বিলুপ্ত, 
অর্থাৎ সমাজ যখন আবার নতুন সাম্যাবস্থায় পৌ ছবে--তখন ধপ্মের ঘটবে বিলুপ্তি, 
মানবের টবে স্বাধি কারলাভ, পার্বিবন্গীবনের সত্য হবে সুপ্রতিষ্ঠিত । 


মাক্স বাদে ধশ্যের স্থান ১৭ 


মাক্প বাদীর! দম্বায্মক বস্তবাদী_-সে ছিসাবে তার! নিরীশ্বরতাবাদী এবং মাক্স বাদে 
ধৰ্ম্মের, ঈশ্বরকল্পনার বা দেবদেবীকল্রনার স্থান নেই । 

মাক্স বাদীর! সিশ্বাস করেন যে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানই একমাত্র সার্ক, পরীক্ষিত, নির্ভর- 
যোগ্য জ্ঞান, এবং ধর্ম্ম বিজ্ঞানের বিরোধী ।- শুধু তাই নয় । ইতিহাস ঘেটে মাক্সঁ 
বাদীর! দেখান যে, ধর্শ্মের ইতিহাস সামাজিক প্রতিক্রিয়ারই ই[তিহাস এবং ধশ্মের 
কাই হোল জনতাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখ! যাতে তারা নিজেদের অবস্থা! সম্পর্কে, 
সমাক্রধিবর্তনের বিধি সম্পর্কে, সঠিক, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অজ্ঞন না! করতে পারে ॥ 
অবস্য মাক্স বাদ একথাও মনে করে যে, ধাদ্মিক ব্যক্তিরা, এমন কি ধন্ম গুরুর, প্রগতিশীল 
সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতেও পারেন । উপনিবেশিক দেশের মুক্তিসংগ্রামে ব! গণ- 
তান্ত্রিক আন্দোলনে তাই: অনেক ধার্মিক ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করেছেন এবং ভবিশ্যতে 
আরও করবেন। তবুও একথা ঠিক যে, নতুন সংগীতমুখর নিঃস্রেনীকলমাজ-গঠনের 
সংগ্রামের তবগত ভিত্তি ধর্শ্ম হতে পারে না, কারণ বন্ধের প্রধান ভুনিক। হোল 
সংগ্রামবিমুখতা, ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ ও অনুদারতার প্রশ্রয় ॥ 

লেনিনও মাক্সীয় ধারা অনুসরণ করে দেখিয়েছিলেন যে, সমান্রবাদ ধৰ্ম্ম ও ঈশ্বর- 
কলনার সাথে সম্বিত হতে পারে না। আবার ধশ্রের শিরুদ্দে সংগ্রাম আসলে মূল 
সংগ্রথমের_-সমাজ-রূপাস্তুরের সংগ্রামের__অংশ ॥ ধর্শ মানুষের অত্যাচারিত, দুঃখ ক্লিষ্ট 
জীবন থেকে রল আহরণ করেই বেঁচে থাকে । কাজেই অত্য।চার, নিস্পেষনের 
মূল উপড়ে ফেলতে না পারলে ধর্শ্মমোহেরও নিবৃত্তি হবে না) 

মানুষের প্র।ক্-বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় ধর্শ্মের গুভাব ও প্রয়োজন খালিকট! স্বীকার 
করলেও আজকের দিনে ধর্শ্মভাবের বাস্তব প্রয়োজনীয়তা থাকবার কথা নয়। সমটি. 
গত প্রচেষ্টার সাহাযো মানুষ যখন নতুন জীবন গড়ে তুলবে সেই সঙ্গীতমুখর আগামী 
দিনে মানুষ হবে বৈন্ঞানিক-ন্ঞানে সমৃদ্ধ, নতুন প্রেমে উদ্ছদ্ধ এবং নতুন সামাজিক কম্ম- 
প্রচেষ্টার সরিক। ধর্শ্ম ও ঈশ্বরবিশ্বাল সেদিন জ্ঞানের আলোকে দুরীছত হবে। 
সম।জের সে নবরূপান্থরের সাধনা মাক্স্রবাদ বা বৈজ্ঞানিক বস্তবাদ॥ 
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স্বপ্রকাশত্বের স্বরপনির্বচন* 


অর আনহ্নিকশন্ুমাদত লাক লী পনর, এম. এ., ভি. লিট. 


অদ্বৈতসিন্ধান্তে আত্মা বা ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ বলিয়া কথিত হইয়াছে । এক্ষণে উক্ত 
ন্বপ্রকাশন্ধের স্বরূপ নির্বচন কর! যাইতেছে । 

“সববিশিষ্ট যে প্রকাশ” তাহাই ম্বপ্রকীশখ হইলে ফলতঃ যাহার সান্ত। ও প্রকাশত্ব 
আছে তাহাই স্বপ্রকাশ হইবে। এইরূপ হইলে অহুব্যবসায়প্রকান্ড যে স্কায়মতাসদ্ধ 
জ্ঞান তাহাতে উক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। কারণ উক্ত জ্ঞানের সত্ব ও ঘটাদি 
অর্থের প্রকাশক উভয়েই বিদটমান। নৈয়ায়িকগণ ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানের 
অনমুব/বলস।য়গম।হ স্বীকার করিলেও উহার দ্বার যে ঘটাদি অর্থের প্রকাশ 
হয় উহ! স্বীকার করিয়া থাকেন । সুতরাং সিদ্ধান্তে কখনই সব্ববিশিষ্ট প্রকাশব্বকে 
ম্বপ্রকাশবের লক্ষণ বল! যায় না। 

“স্ববিষয়ছে সতি প্রকাশহ” অর্থাৎ ম্ববিষয়ন্ববিশিষ্টপ্রকাশহ স্বপ্রকাশতের লক্ষণ 
হলে শ্যায়মতসিদ্ধ জ্ঞানে অতিব্যাপ্তি হয় না। কারণ স্যায়মতে জ্ঞানে প্রকাশ 
থাকিলেও, শ্ববিষয়ব থাকে না। উক্ত মতে সকল ভ্ভানেরই পরবতী অঙুল্যবলায়- 
নামক লানসপ্রত্তাক্ষদ্ধারা প্রকাশ হইয়া খাকে । এইরূপে "'দ্ববিষয়ত্ববিশিষ্টপ্রক- 
শৱ” অতিবাপ্রিদোষরহিভ হইলেও, স্বপ্রকাশহের লক্ষণ হইতে পারে ন। 
কারণ প্রত্যেক জ্ঞানের নিজের দ্বারা প্রকাশ হইলেও এ প্রকাশের যে কর্তা লেই 
কর্শ্ব হইয়। পড়ে । কর্তঘ-কর্ম্মারের একত্র সমাবেশ কোন মতেই স্বীকৃত নহে । 

“সজাতীয় প্রকাশান্তর।প্রকাশহ”ও স্বপ্রকাশন্বের লক্ষণ হইতে পারে লা। 
কারণ গ্তায়মতে জ্ঞান সজাতীয়গ্রকাশান্তর যে অনুব্যবলায়কপ জ্ঞান 
তাহার দ্বারা প্রকাশ্য হওয়ায়। উহাতে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি না হইলেও 
প্রদীপাদিতে উক্ত লক্ষণের অতিবাপ্ি হয়। কারণ প্রদীপ সজাতীয় 
প্রকাশান্তর যে পর প্রদীপাদি তশ্দার! প্রকাশ্য নহে। অতএব সজাতীয় 
প্রকাশান্তরের অপ্রকাশ্য উক্ত প্রদীপাদিতে আছে। বেদান্ত্রসিচ্ধান্ত্রে প্রদীপ 
স্বপ্রকাশ বলির! স্বীকৃত হয় লা। 





« অনৈতসিক্ষি ও চিৎংস্থপী অবপস্থনে লিখিত । সংস্কৃত কলেছেন ক্টায়শাস্মাধ্যাপক শ্অনসুকুমাত 
তর্চতীর্থ মহাশয়ের নিকট প্রবন্ধলেখক (বিশেষভাবে উপকৃত ও কৃতজ্ঞ) 


ন্বপ্রক্কাশহেব স্বরূপনির্কাচন ১৯ 


শম্বসভাকালহবাপক প্রকাশাভাবের যে ভাব” তাহাকে স্বপ্রকাশক্ের লক্ষণ 
বলিলে ফলতঃ ইহাই বুঝায় যে, নিজের সত্তাধিকরণ সুস্ত্রকালগুলির সকল কালে 
প্রকাশাভাবের অভাব যাহ।র থাকিবে তাহাই স্বপ্রকাশ হইবে। বেদান্তমতে চৈতন্যের 
সম্তাধিকরণীভৃত যাবৎ কালেই এ্রকাশব্যতিরেকের অভাব আছে, স্থতবাং উহাতে 
লক্ষণের সঙ্গতি হইল | গ্যায়মতে জ্ঞানের উংপত্তিকালে উহার প্রকাশ ন। হওয়ায়, 
উক্ত জ্ঞানের সন্তাধিকরণীভৃত যতগুলি কাল তাহার সর্বত্র তদীয় প্রক।শব্যতিরোকের 
অভাব নাই । শ্ৃতরাং এ ক্রানে উক্ত লক্ষণের অতিবাপ্তি হইল না। কিন্ত এরূপ 
লক্ষণও সঙ্গত নহে । কারণ সিদ্ধান্তে অন্তঃকরণবৃত্তিপ স্খহখাদি জড় বন্য 
হওয়ায় স্বপ্রকাশ নহে । অথচ উহাতে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। কারণ সিদ্ধান্তে 
উৎপশ্তিক্ষণ হইতে আরস্ত করিয়া সমস্ত কালেই স্থুধতহুঃখাদির প্রকাশ স্বীকৃত হওয়ায় 
তাহাতে ম্বসন্তাকালবব্যাপকপ্রকাশবাতিরেকের অভাব আছে।  বিবরণকার 
চৈতান্চের স্ব প্রকাশতনিপরি প্রসঙ্গে যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহাতে উক্তন্ধপ 
স্বপ্রকাশনের লক্ষণই আপাততঃ বুক্ষিস্থ হয়, কারণ তিনি যাবৎসবগ্ুকাশনান বলয়াই 
নাজমার স্ব প্রকাশ স্ব সনর্থন করিয়াছেন। কিস্ত গ্দশিত দোষে চিংস্ুখাচার্য্য একপ 
লক্ষণ অঙ্গীকার করেন নাই । 

পক্বানাবিষয়হ” স্ব প্রকাশন্ছের লক্ষণ হইলে প্ডায়নত[সিদ্ধ জ্ঞান, আ!ব্মা বা ঘটাদি 
সববত্রই জ্ঞানবিযয়স্ব থাকায় উহাদের কোথায়ও উক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইল না 
এবং সিন্ধাস্ত-সম্মত চৈতশ্যে জ্ঞানের বিষয়হ না থাকায় উহাতে লক্ষণের সঙ্গতি হইল। 
কিন্ত এই লক্ষণও যুক্তিযুক্ত নহে ৷ কারণ উক্ত লক্ষপান্তর্গত জ্ঞানকে যদি বৃত্তি বলা যায় 
তবে ফলতঃ লক্ষণটি বৃত্তি-অবিষয়হরূপে পর্যবসিত হইল । আবরৰু অজ্ঞ।লের 
বিনাশাখ চৈতগ্ঠ(বষয়ক অখণ্ডাকাবণন্তি স্বীকত হওয়ায় তদবিযয়ন্ব ্ৰক্মচৈতম্যে আছে । 
অতএব উহাতে লক্ষণের সঙ্গতি হইল ন! ।  অথব। লক্ষণান্র্গত চ্গানকে যদি ফলীভুত 
জ্ঞান ব! স্কুরণ বল! যায় তাহ! হইলে তুদ্বিষয়হ ব্রহ্মচৈতন্যে স্বীকৃত ন। হওয়ায়, তাহাতে 
লক্ষণেব সঙ্গতি হইলেও, নিতা অতীক্দ্রিয্ বস্তুতে অথব। বিনষ্ট অতীত সস্থতে লক্ষণের 
অতিব্যাপ্থি হয়। কারণ বর্তমান ন! হওয়ায় উহাতে অনাবৃত চৈতস্যের তাদাখাযবপ 
বিষয় নাই ।৯ 

“ন্বসম্বদ্ধ ব্যবহারের প্রতি সজাতীয় অপরানপেক্ষব”কে স্ব প্রকাশের লক্ষণ বলিলে, 
থে বস্তু নিঞ্বিষয়ক ব্যবহাবে সঙ্জাতীয় অপর কোন বস্তুর অপেক্ষা রাখে লা তাহাই 
স্বপ্রকাশ হইবে৷ ত্রঙ্চচৈতন্ত্ে যে ব্রহ্ম প্রনৃতি শব্দদ্বারা ব্যবহার হয় তাহাতে 





১) অইখতলশিদ্তি, নিশররপগত সং, পৃঃ ৭৬৮ 





চা দর্শল 


ব্রহ্মজাতীয় অপর কোন বন্ব অপেক্ষা না থাকাছ উহাতে লক্ষণের সঙ্গতি হইল। 
ঘটপটাদিতে যে ঘটপটাদি শব্বছ।র! ব্যবহার হয় তাহাতে উক্ত ঘটপট-সক্তাতীয় 
অন্তুঃকরণবৃন্তিরপ অপর সন্ত অপেক্ষ। থাকায়, উক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইল না। 
কিন্তু উক্ত লক্ষাও সঙ্গত নহে । কারণ প্রদীপাদিতে উহার অতিবাাপ্তি হয়। 
প্রদীপাদিতে যে প্রদীপাদি শব্দের দ্বার ব্যবহার হয় তাহাতে প্রদপস্ছ্াতীয় 'অপর 
বস্ত্র অপেক্ষ। নাই । উক্ত লক্ষণে যে সজাতীয়হের নিবেশ আছে তাহ। যদি একান্ত 
ব। অত্যন্ত সঙ্জাতীঘ়ত্ হয়, তাহা হইলে প্রদীপের ম্যায় ঘটেও উক্ত লক্ষণের অভিব্যাপ্চি 
হয় । কারণ উক্ত স্থলে ঘটের সঙ্গাতীয় বলিয়! পূর্বেধ যে ঘটগ্িয়ক বৃত্তিদ্ঞানের 
গ্রহণ করা হইম(ছে, উহ। টের একান্ত সঙ্গাতীয় নহে। আর যদি যথাকথঞ্চিৎ 
সঙ্তাতীয়হ গ্রহণ করা যায়, তাহ। হইলে প্রদীপে বা ঘটে কোথা ৪ লক্ষণের অভিব্যান্ডি 
হইবে না। কারন প্রদীপ বা ঘটের সন্তারূপ জাতির দ্বার সভাতীয় যে তনু দ্বিষদ়ক 
বৃত্তি্ঞান তাহার অপেক্ষাই প্রদীপ বা ঘটব্যবহররে আছে । কিন্তু অ্রহক্মচৈতস্যেও 
লক্ষণের সঙ্গতি হইবে না। কারণ ব্রক্গবাবহারে ত্রন্ষের যথাকথঞ্চিং সঞ্জাতীয় যে 
অনুষ্ট ব। তদ্বিষয়ক পরো ক্ষাদি বৃত্তি তাহার অপেক্ষা আছে । অতএব উক্ত লক্ষণের 
সঙ্গাতীয়হ কে।ন প্রকারেই নির্ব্বচনার্হ ন। হওয়ায়, এরূপ লক্ষণ সম্ভব হয় ন।। 
শঅবেন্ধান্ধে সতি অপরোক্ষব্যবহারবিষয়ত্র' স্বপ্রকাশতের লক্ষণ হইলে যাহ! 
বেগ্ নহে অথচ অপরোক্ষব্যবহারের বিষয় এমন বস্তুতে লক্ষণের সঙ্গতি হইবে। 
বেদাস্তমম্মত ব্রঞ্ষচৈতন্ক বেগ নহে অথচ অপরোক্ষব্যবহারের বিধয়। সুতরাং উহাতে 
লক্ষণের সঙ্গতি হইল ।  ন্যায়সম্মভ জ্ঞান অপরোক্ষবাবহারের বিষয় হইলেও, 
অবেগ৷ ন। হওয়ায়, উহাতে লক্ষণের অতিব্যাপ্ডি হইল লা। স্যায়মতে অন্থব্যবসায় দ্বারা 
জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া উহা আবেদ নহে । এইরূপ ঘটপটাদিতেও অবেছর 
নাই বলিয়। লক্ষণের অতিবযাণ্তি হইল না | কিন্তু এইরূপ লক্ষণও সঙ্গত নছে। 
কারণ উক্ত লক্ষণস্থ সবেদ্যত পদের অর্থ যদি বৃত্তির আঅবিষয়হ হয়, তাহ! হইলে 
ব্র্জে লক্ষণের সঙ্গতি হইবে না। কারণ মহ্মানাদিপ্রমাণজন্য বৃন্তিবিষয়হ অন্দে 
স্বীকৃত আছে। উহাকে যদি প্রাত্যক্ষিক বুণ্ডির অবিষয়হুরূপে নিরূপণ কর! যায়, 
তবে অপরোক্ষব্যবহারবিবয়হযুক্ত সম্পূর্ণ লক্ষণের কোন অর্থই থাকে না। কারণ 
অপরোক্ষব্যবহারবিষয়ত্পদ্দের অর্থ হইল প্রত্যক্ষজ্ঞানবিষয়ত্ব । এই প্রত্যক্ষ 
জ্ঞানকে বৃত্যাস্রকই বলিতে হইবে । কারণ স্ষুরণবিষয়্ ব্রচ্ধে স্বীকৃত নহে। 
অতএব এক্ষণে গমবেগছে সতি' এই অংশবুক্ত হইয়] লক্ষণটা “'প্রাত্যক্ষিক বৃত্তির 
অবিষয়নে সতি বৃত্যা।স্বক প্রাত্যক্ষিক জ্ঞানবিষয়ত্” এইরূপে পর্যবসিত হইলে জগতে 
এমন কোন বস্তই করিত হইতে পারে ন! যাহা এ লক্ষের ছার! লক্ষিত হইতে পারে । 


স্থপ্রকাশচছন স্বজপনিবর্বচন ২১ 


আর যদি উক্ত লক্ষণের যথা শ্রুত অর্পগ্রহণ কব! যায়, তাহ। হইলে সুযুণ্রি, প্রলয় ও 
মোলগদশাতে অপরোক্ষবযবহারবিষয়হ ব্রন্ষে না থাকায়, এ কালাবচ্ছেদে ভ্রশ্ষে 
লক্ষণের সঙ্গতি হয় না । ন্ুষুপ্ত্যাদিকালে যে ব্যবহার পাকে না ইহ! সর্বসম্মত । 

পুর্বে যে সমস্ত লক্ষণের উল্লেখ কর! হইয়াঙে, অব্যান্তি-অতিব্যাস্তি-দোবে 
সেই সকল স্বপ্রকাশতৈর লক্ষণ লা হইলো ও, ‘'অবেদ।ব্র সতি অপরোক্ষব্যবহারযো গন্ধ? 
ম্বপ্রকাশতের লক্ষণ হইতে পারে। যে বস্তু বেগ্য না হইয়া অপরোক্ষজ্ঞানজন্য 
ব্যবহারের যোগা হইবে তাহাতে এই লক্ষণের সঙ্গতি হইবে । সিদ্ধান্তে ব্রহ্মাচৈতন্য 
বেছ্চ হয় না অথচ অপরে।ক্ষজ্ঞানজন্য ব্যবহারের যোগ্য হয়, সুতবাং উহাতে লক্ষণের 
সঙ্গতি হয় । ঘটপটাদি জড় বস্থগুলি অপরোক্ষব্যবহারের যোগ্য হইলেও অবেষ্ঠ 
না হওয়ায় হাতে লক্ষণের অভিব্যাপ্তি হইল ন।। 

এক্ষণে বিচার করিয়। দেখা যাউক লক্ষণান্তর্গত “অবেগ্হণ পদের শর্থকি? 
উচার দ্বার। যদি “প্রমাণবৃত্তিমাত্রের 'অবিষয়হ” বলা হইয়া থাকে তাহা হইলে লক্ষণটী 
ফলতঃ এপ্রমাণবৃস্ত্যবিষয়হে সতি অপরোক্ষভ্ঞানজন্যব্যবহারযোগ্াহ” এইরূপে 
পর্ধাবসিত হইল । কিন্তু এই লক্ষণ ব্ৰহ্মচৈতস্ডে সঙ্গত হয় ন! । কারণ তাহাতে 
অপবোক্ষজ্ঞানজন্যখ্যবহারযোগাহরূপ  বিশেষ্যাংশ থাকিলেও, প্রামাশবৃত্ত) বিষয় 
কূপ বিশেষণাংশ নাই । অ্রহ্ম প্রতাক্ষ ও অনুমানাদি ওুমাণজদ্ক বৃত্তির বিষয় হয়। 
অথবা যদি উক্ত অবেগ্যত্বকে “প্রাত)ক্ষিক বৃত্তির অবিষয়'হ বলা যায়, তাহা হইলেও 
ত্রক্ষে লক্ষণের সঙ্গতি হইবে না ॥ কারণ উহাতে প্রাত্যক্ষিক বৃত্তির অবিষয়ন্থ নাই। 
অপরোক্ষজ্ঞানজগ্ঠব্যবহারযোগ্য্ ব্রন্ষে স্বীকার করিলে তাহাতে গ্রাত্যক্ষিক 
বৃত্তির বিষয়হ থাকে না, এই সিদ্ধান্ত ব)াঘাতদোঝে হষ্ট । বিশেষতঃ তব্বমন্তাদিবাক্য- 
শ্রবণজন্ক যে অখণ্ডাকারক প্রাত্যক্ষিক বুদ্ধি হয় তাহার বিষয়ত ক্রদ্ষে স্বীকৃত আছে। 
স্থহরাং প্রাত্যক্ষিক বৃত্তির অবিষফ্হে অবেদ্যহ বল] যায় না। এইরূপে প্রাতাক্ষিক 
অন্যবৃন্তির 'বিষয়ন্বও অবেগ্তত্য হইবে না। কারণ অনুমানাদিজস্য বৃত্তির বিষয় 
হওয়ায় ক্রন্ষে উক্তরূপ অবেগ্যহ থাকে না; এবং অতীজ্জ্িয় ধর্ম্মাধর্শ্ব, অতীত ও 
ভবিষ্যৎ ঘটাদিরূপ শে সকল বস্তব ব্যাবৃত্তির নিমিত্ত পরো ক্ষভ্ধানজন্যাব্যবহু।র- 
ফে।গ্য অংশটি লক্ষণে প্রদত্ত হইয়াছে তাহারও কোন প্রয়োজন থাকে না । কারণ 
এ সকল বস্বতে অনুমানজন্ঠ বৃত্তির বিষয় থাকায়, উক্তরূপ অবেঘ্যত্ব থাকে না। 
স্থতরাং উহার। অবেদ্চ পদের দ্বার! ব্যাবৃত্ত হওয়ায়, আমর মপরোক্ষভ্ঞানজচ্যব্যবহার” 
যোগাদ্বর্ূপ অংশটী আবশ্যক হয় ল। অতএব উক্তবিচারদ্বারা বুঝিতে পার! গেল 
যে, প্রাত্যক্ষিক হউক অথব। তদ্ভিল্লই হউক কোন প্রকার বৃত্তির অবিহয়ব্বকে অবেদ্যত্ব 
বলা যায় না । সিদ্ধান্তে এই অবেঘ্যত্বের নির্ববচন করিতে গিয়। চিংসুখ ও মধুসুদন 


২২ দর্শন 


'ফলব্যাপারের অভাবাকেই অবেগ্ভহ বলিয়াছেন ।* প্রাত্যক্ষিক বৃত্তির দ্বার! 
অভিব্যক্ত যে চৈতশ্% তাহাই ফল ।* এই ফলবিষয়বের অভাবই অবেছ্/র-পদের 
অর্থ। এই অবেগ্যত ঘটপটাদিতে নাই, কারণ ঘটপটাদি আবরপভঙ্গজনিত অভিবাক্ত 
চৈতস্যের বিষয়ই হইয়( থকে । এই ফলব্যাপান্ব অতীন্দ্রিয়, অতীত ও ভবিষ্তং বস্তুতে 
নাই । কারণ অতীন্দিয় পশ্দ[ধশ্রস্থলে অশ্তকরণবৃত্তি ধর্্মাধ্্মরূপ বিষয়সংস্থ্ট হইলেও 
বিষয়ের যোগাহ না থাকায়, এ বৃত্তি প্রাত্যক্ষিক নহে । স্থৃতরাং উহাতে ফলব্যাপ্যত্বের 
অভাব থাকায় উর] অবেগ্যহ বিশেষণ দ্বার! ব্যাবৃত্ত হয় লা। অতএব এ সকল স্থলে 
অতিব্যাপ্তি বরণের ভ্রন্য অপরে!ক্ষজ্ঞানক্রম্তাব্যবহারধোগ্যত্বরূপ বিশেষণ আবশ্যক ৷ 
অপর ক্ষজ্ঞলজন্যব্যবহারযোগ্যব এই পদের অস্তর্গত যে অপ্রোক্ষজ্জান তাহার 
অর্থ প্রত্যক্ষাস্মক বৃত্তি । ব্রদ্ধচৈতন্য সম্বন্ধে উক্ত বৃত্তি শাস্ত্রে স্বীকৃত হওয়ায়, তজ্জম্য- 
ব্যধহারযে।গাহ ব্রহ্মে আছে। অতীত ঘটপটাদি বা অতীল্দ্িয় ধর্্মাধর্শ্মাদি বগ্বতে 
প্রাত্যক্ষিক বত্তি স্বীকৃত না হওয়ায়, উহাতে অপরোক্ষদ্রানজশ্যব্যবহারযোগ্যত 
নাই। “মবেগ্হে সতি অপরোক্ষবাবহারবিষয়ব” এই পু্ব্বোক্ত লক্ষণের প্রলয়াদি 
কালাবগ্ছেদে ব্রগ্ষে অব্যাপ্তি হওয়ায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু যে।গ্যবঘটিত 
বর্তমান লক্ষণের উক্ত কালাবচ্ছেদে রঙ্গে অব্যান্তি নাই ( কারণ সুযুপ্তি প্রলয়াদি কালে 
বাবহার ন থাকিলেও, ব্যবহারযোগ্যতা ব্রদ্মে আছে। অন্যথ। জাগরণ ও প্রলয়- 
পরবর্তা স্থগিতে ব্রহ্ষে অপরোক্ষজ্ঞানজন্থব্যবহার হইতে পারে না। এইরূপ 
হইলেও মোক্ষকালাবচ্ছেদে ব্রহ্মে লক্ষণের সঙ্গতি হইল না। কারণ অপরোক্ষ 
জ্ঞানদগ্যবাবহ[বযোগ্যরূপ ধৰ্ম্ম উক্ত কালাবচ্ছেদে ব্রদ্দে থাকিতে পারে না। 
মুক্তিতে ব্রদ্ধের যে কোন ধর্দ-ধন্মিভাব কলিত হইতে পারে ন ইহ সিদ্ধান্তিত আছে। 
উত্তরে বক্তব্য এই যে, যদিও সোক্ষাবস্থাস্স কোন ধর্শ্ম স্বীকৃত ন! হওয়ায় “অবেগ্ঠনে লতি 
অপরোক্ষজ্জানজন্য বয বহারযোগ্যত্ব'’রূপ লক্ষণের সঙ্গতি হয় না, তথাপি “অবেদ্বত্তে 
সতি অপরোক্ষব্যবহারযোগ্যত্বাভাস্তাভ।বানধিকরণহ''কে স্বপ্রকাশত্বের লক্ষণ 
বলিলে মোক্ষাবস্থায় ব্রন্ষে অব্যান্তি হয় না ।* কারণ "“যোগ্যন্বের অত্ান্তা- 
ভাবের অনপ্লিকরণব্’” বলিতে “যোগ।ত্বের অত্যন্তাভাবের যে অধিকরণত তাহার অভাব” 
বুঝায়। উক্ত অভাব উক্ত যোগ)তার সহিত সমনিয়ত, অর্থাৎ যেখানে যেখানে 
উক্ত যোগ্যতা থাকে সেখানে সেখানে উক্ত অভাব থাকে । এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, 
যোগ্যব ধৰ্ম্ম হওয়ায় নিন্বিবশেষ ত্রচ্কে উহ! সম্ভব ন! হইলেও, বেদাস্তমতে অভাব 
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অধিকরণদ্ব্প হওয়ায়, মোক্ষাসন্থায়ও এরূপ অভাব ত্রহ্ধে শ্বীকার কর! যায়। 
হন্ষে সংসার্দশায় যোগ থাকার দরুপ এবং মোক্ষদশ্শ(য উচ্গার মতাাস্তাভাব 
না থাকার দরুণ, উভয়কালেই এই লক্ষণের সঙ্গতি হইল । যদিও মোক্ষাবন্থায় 
ত্রন্মে যোগ্য নষ্ট হুইয়া যায়, তথাপি উহাতে এ অনস্থায়ও যোগাহেব অতান্তাাব 
প্রাকে না। কারণ অতাস্তাভাব ত্রৈকালিক নিষেধ হওয়ায়, একবার যাহাতে যেই 
বস্তু থাকে তাহার বিনাশ হইলেও, তাহাতে তাহার হাত্যন্তাভাব থাকে লা। 

উক্ত লক্ষণের বিরুক্চে এইরূপ আপত্তি কর! যায় যে, এই লক্ষণ অন, 
অন্তংকরণ, তরীয়ধশ্দ স্ধছুখাদি ও প্রাতিভাসিক রক্ততাদি বস্যতে অতিব্যাপ্ত 
হইতোছে, কারণ উহাদের 'ফিলব্যাপাতের অভাবশকূ'প অবেছাহ্ধ ৪ অপরোক্ষবাবহান- 
যোগ্যত্ব উভয়ই বিদ্যমান । ফলব্যাপ্যত্বের অভাব থাকার কারণ এই যে, অন্তঃকরণ 
স্থুণত্বঃখ প্রস্থৃতি অনাবরণ সাক্ষিচৈতাশ্তে অধাস্ত । অতএব উহাদের প্রকাশে প্রমাণ- 
বৃত্তির অপেক্ষা না থাকায়, প্রত্যক্ষাস্মক প্রমাণকুত্তিদ্ধার অভিব্ক্ত চৈতন্যক্কপ যে 
ফল তাহার অপেক্ষা নাই । উহার! অধিষ্ঠানীভুত বৃত্তযনবচ্ছক্স যে নির(বরণ চৈতন্য 
তদ্দরাই প্রকাশিত হইতে পারে। এই অজ্ঞান ও শুক্তিরজতাদি নিরাবরণ সান্দি- 
চৈতশ্যে অধ্যস্ত হওয়ায়, কোন প্রমাণবুত্তি অর্থাৎ অস্তঃকরণবৃত্তির আপেক্ষা রাখে ন!। 
স্থতরাং উহাদেরও ফলব্যাপ্যহ নাই । উক্ত বস্থসকলে অবেদ্যহ আছে এবং অপারোক্ষ- 
ব্যবহারযষোগ/ব্রও যে আছে তাছা। সুস্পষ্ট, কারণ সাক্ষাৎ সাক্ধীতে অধ্যস্ত বজিয়। 
উহাদের প্রত্যেক স্থলেই অপরোক্ষব্যসহার হয় । 

এই পুরব্ষপক্ষের উত্তরে মধুস্থদন বলেন যে, উহাদের অবেদ্চত্ব থাকিলেও অপরোক্ষ- 
বাবহারযোগ।ন্ নাই বলিয়া উক্ত স্থলাদিতে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইল না। কারণ 
অপরোক্ষব্যবহারযোগ্যহ বলিতে প্রত্যক্ষাত্মক আন্তঃকরণবৃত্তিজ্ঞম্ যে ব্যবহার তাহার 
যোগ্যতা বুঝায় ।' যদিও কাহার ক+1হাব মতে উহাদের সম্বদ্ধে অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকৃত 
হয়, তথাপি অন্তঃকরণবৃন্তি অপেক্ষিত না থাকায়, অন্তঃকরণবৃত্তিজন্য ঘে অপবোগ্ধ- 





ব্যবহার তাহ! থাকিতে পারে ন!। অতএব উক্ত লক্ষণের সঙ্গতিতে কোন 
বাধা নাই । 
ঝা “হ্ুশাদৌ সাক্ষি হান্ত তথ- অশরোক্ষবাবহানেহশি প্রমাশ্ছন্তাপরোক্ষবৃতিবিহদত্বাভাবাং”__ 


আই্বিতপিক্ষি, নি: সাঃ লা, পৃঃ ৭৮2 ৷ 


বেশ ও কালের স্বরূপ 


উউম্বনেরস্পভশু্র চক্ৰরুব্বক্ডী, এম. এ. 


দার্শনিক মহলে কালের ম্বরূপবিষয়ে বহু বিচার ও আলোচনা স্বপ্রাচীন 
কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে । কালাবষয়ে যে এত সমস্ত! থাকিতে পারে 
বাবহারিক জীবনে আমরা তাহা উপলন্ষি করিনা । কোন কোন বিশিষ্ট গাণিতিকের 
মতে কাল বা কালিক পৌর্বাপর্ আমাদের একটা মৌলিক অনুভুতি । ইহ! আমর! 
শ্মতিরূপে পাইয়। থাকি । আর বাকী যাহ । কিছু তাহা যেন গণিতশান্স্রেরই 
বক্তব্য ও বিচাৰ্য্য । এ বিষয় গণিতের করণীয় ও কৃতিত যাহা হউক, গণিত নিজেই 
ফালবিবয়ে একট। ধারণাকে স্বতঃসিদ্ধ ধরিয়। লইয়াছে। বন্যতঃ এ ধারণ? কতট। 
যথার্থ এবং অপর কোন ধারণ! সম্ভব হইলে কোনটি গ্রহপীয় ও কোনটি বর্জনীয়, সে 
প্রশ্ন থাকিয়! যায়। দার্শনিক সেই প্রশ্ন লইয়াই আে।চনা করেন। দার্শনিকদের 
কেহ কেহ কালকে জগতের মৌলিক উপাদান বলিয়! স্বীকার করেন, অনেকে করেন 
না। তাহাদের কেহ কেহ কাল বা কালিক দৃষ্টিভঙ্গিকে অ্রমাম্মকও বলেন। 
আধুনিক কালে ফরাসী দার্শনিক বেগগশ' ভাহার দর্শনে কালকে ক্রগতের মৌলিক 
রূপ বলিয়াছেন। স্তাহার পুর্বপক্ষরূপে তিনি গাণিতিক তথা বৈজ্ঞানিক ধারণাকে 
বিঢার-বিশ্লেষণও করিয়াছেন । কালবিষয়ে বেগ শ'র মত কি ও প্রচলিত বৈজ্ঞানিক 
ধারণার সহিত সেই নতের পার্থকা কোণায়, তাহা বর্ণনা করাই এই আলোচনার 
উদ্দেশ্য । পরিশেষে কিঞ্চিং সমালো6না ও যুঝ্ হইল । 


(১) 

সচরাচর আমরা কালকে গতিশীল মনে করি। কাল যেন স্রোত রূপে 
নিত্যই প্রবহমান । “সময় চলিয়া] যায়, নদীর স্রোতের প্রায়; যে জল ন! বুঝে তারে 
ধিক্‌ শত ধিক্‌”__এই বছুশ্রুত উক্তিতে লৌকিক ধারণাই প্রকাশিত । বস্তুতঃ 
ঘটনার পারম্পর্য ব্যতীত নিছক কালের গতিকে হ্বরূপতঃ আমর! প্রত্যক্ষ করি কিনা 
সন্দেহ। পল, দণ্ড, ঘণ্টা, সেকেণ্ড, সকাল হইকে সন্ধ্যা, দিন, মাস, বৎসর, ক্ষুদ্র ও 
বৃহৎ এই যে কালিক পরিমাণবোধ আনাদের হয়, তাহার নধ্যে কাল ব। সময়ের গতি 
কি ভাবে জানিয়াছি ; ঘড়ির কাটাকে এক স্থান হইতে অন্যস্থানে, অথবা স্থধ্যকে 
পুর্বগগন হইতে মধ্যগগন হইয়া পশ্চিদগগনে, যাইতে দেখিলাম । তাহার সঙ্গে সঙ্গে 


বের্গূশ ও কালের স্বজপ ৫ 


আরও বিচিত্র ঘটন! একের পর এক ছটিয়া গেল । প্রত্যক্ষ ও ম্যতিকে অবলম্বন 
করিয়। অতীত ও বর্তমান কী এক স্থত্রে গ্রথিত হইল, আর তখন মনে হইল কালের 
যেন একট! পবাহ চলিয়াছে । কেহ কেহ দেখাইয়াছেন, এই প্রবাহকে না স্বীকার 
করিলে গতিশীল বা পরিণামী বস্তুর অবস্থান্তরপ্রাপ্তি বুঝিতে পারি ন! । পরিণাম 
পরিবর্তন বা! ঘটনার পারম্পর্ধকে আমরা কালের সহিন্চ অঙ্গাঙ্গী ভাবেই অগ্ভভব 
করি। কখনও ভাবি, কাল যেন নদীর স্রোত, ঘটনাগুলি যেন লেই স্রে।তজাশে 
বুদ্ধ দবিশেষ -অনসরত উঠিতেছে ও মিলাইয়! যাইতেছে । আমাদের সাধারণ 
দ্টিতে আমরা বুদ্ধদ গুলিকেই বেশী দেখি । তাহাদের উত্থান-পতন ব! উদয়-বিলয় 
হইতে আমর! স্রোতের গতি বুঝিতে পারি । অনেকটা! যেমন নিশ্তবঙ্গ জলে স্রোত 
আছে কিনা জানিতে হইসে ভাসমান তৃণধণ্ড দেখিয়া তাহার পরিচয় লওয়া। 
আমাদের নিতাকার লৌকিক বুদ্ধি এতটা বিশ্লেষণ করে কিন! সন্দেহ। এইরূপ 
কতক গুলি উদ।হরণ, উপম। ও বর্ণনার মধোই প্রচলিত ধারণার প্রকাশ। 


(২) 


কালবিষয়ে যে প্রচলিত ব! ব্যবহারিক ধারণার কথ! বলা হইল তাহাতে যথেষ্ট 
অস্পষ্টতা রহিয়াছে। দার্শনিকের নিকট তাহাই সমস্য/রূপে দেখ। দেয়, কারণ অস্পষ্টত। 
ও পরস্পরবিরোধী ধারণাকে বুদ্ধি গ্রহণ করিতে রান্ষী নহে। এখানে এইরূপ 
কয়েকটি সমস্যার কথা উল্লেখ করিব £__ 

(ক) গতি কার? গতি কি সত্যই কালের ? না, কালের আধারে হে 
সকল বস্ত্র ব! ঘটনা আসা যাওয়! করে, তাহাদের ? 

(খ) কালের সঙ্গে ঘটনার সম্পর্কটা কিরূপ ? 

গে) কাল কি এক না বহু? 

(ঘ) _কালের অনুভব হয় কি ভাবে? ঘটনার পৌর্ধাপর্য দেখিয়া? না, 
কাল আমাদের কোনও সহজাত বৃন্তিবিশেষ যাহাকে অবলপ্বন 
করিয়াই অ।মাদের পূর্বাপর ঘটনার বোধ সম্ভব হয়? 

ডে) কাল কি একটা স্বতস্্রসত্তাক বসন্ত ? না, জ্ঞাতার জ্ঞানসাপেক্ষ 
জ্ঞাতবিষয়ের উপাধিবিশেষ ? 

এই সকল প্রশ্নের বিশদ মালোচনা কর! এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য নহে । বৈজ্ঞানিক 
বা গাণিতিক এই প্রসঙ্গে কি বলেন তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি ॥ 


শিগ্রানও স্পীকার করিবে যে কালের পরিমাণবোধ অথবা বেগচবাধ আমাদের 


২৬ দর্শন 


ব্যক্তিগত অভিন্ঞতায় বিভিন্ন মনে হয় ॥ সকলেই জালে সুখের দিলে কাল যেন পক্ষ 
বিস্তার করির়। উড়িয়া চলে; আবার দুঃখের দিনে সময় যেন এত মন্থর হয় যে মনে হয় 
কাল বুঝি তাহার গতি হারাইয়। স্তব্ধ হইয়া! গিয়াছে । এইভাবে ব্যক্তিগত অঙুভুতিতে 
কালের প্রতীতি নানা প্রকার হয় ॥ তথাপি বিজ্ঞান বিশ্বাস করে যে, কাল একটি স্বতত্র , 
বসন্ত । আমাদের মানসিক অবস্থা ও ঘটনার দ্বারা তাহা আমাদের নিকট যে ভাবেই 
প্রকাশিত হউক, কাল সমগতিতে লিরস্তর প্রবাহিত হইতেছে । বৈজ্ঞানিকের এই 
বিশ্বাস যে প্রমাণসিদ্ছ নহে তাহা স্মরণ রাখা কর্তব্য । কালের 'সমগতিত্ব* লোক- 
ব্যবহারের মধ্যে অন্ুস্থাত রহিয়াছে, এট মাত্র বলিয়াই বৈজ্ঞানিক ক্ষান্ত হন। কালকে 
গতিশীল বলায় কি বুঝান্প লে বিষন্সে বৈজ্ঞানিকের ধারণ? জানিতে হইবঝে। গতির 
কথা বলিলেই আমর। কল্পনায় কোন জড় বস্ত্র একস্থান হইতে অশ্থস্থানে গমন বুঝি । 
নদীর বা স্রোতের দৃষ্টান্ত সে কল্পনার আশ্রায়েই সম্ভব । কিন্ত গতিমাত্রই দৈশিক 
নঙ্গে। গণিতের নিকট কাল হইল পরস্পরবিশ্লি্ট ক্ষণ বা মুহূর্তের সমষ্টি । 
কালের গতি হইল সেই ক্ষণ বা মুহুর্তের উদয় ও বিলয়) অগণিত ঙ্গণ একটি 
একটি করিয়া বর্তমানে উদিত হইতেছে, আবার পরমূহ্র্তে অতীতের কোলে ঢলিয়। 
পড়িতেছে ৷ শ্ষণসমূহের এই উত্থান-পতনই কালের স্বকীয় পরিণাম বা পরিবর্তন । 
হাই কালের প্রবাহ । ক্ষণ ব মুহূর্তগুলি কালেরই অংশবিশেষ এবং কালের 
মৌলিক উপাদান । গণিতের মতে প্রতিটি ক্ষণই সমান ক্ষণে ও ক্ষণে পৌর্বাপধ 
ব্যতীত অন্ত কোল প্রভেদ নাই । 


ত্) 
বের্গ শ' এই গাণিতিক ধারণার বিরুদ্ধ সমালোে'চন! করিয়াছেন - সংক্ষেপে তাহার 
ৰক্তব্যের মর্শ্ম এই £ 
(ক) কাল যে স্বয়ং গতিশীল বা নিত্য-পরিণামী ইহ! বৈজ্ঞানিকের অর্থে 
সত্য না হইলেও অপর এক অর্থে সত্য ॥ 
খে) কালকে পরস্পরবিছিত্ন ক্ষণ বা মুহূর্তের সমটি (ব1 ধারা) 
বলিলে কালের গতিশীলম্ প্রকশিত হয় না। কারণ পরস্পরবিছিন্ত 
ক্ষণের কল্পনায় আমর; দৈশিক বিস্তারের প্রতিচ্ভবিকে মনে মনে 
আশ্রয় করি । ইহাতে গতি স্থিতিরই পর্য্য য়তুক্ত হয় । 
গে) গতিশীল কালের বোধ কিছিল্প ঘটনার ছারা আদে সম্ভব লহে। 
কালের প্রকৃত বোধ হয় জচ্য ভাবে । আমাদের জীবনের বা প্রাণ" 
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প্রবাহের অবিছির ধারাকে আমরা যখন আন্তর অগভুতিতে পাই, 
তারই সঙ্গে তাদাম্ম্যসন্থন্ধে পাই কালকে বা কাল প্রবাহকে । 
আমাদের সত্তাই যেন কালস্বরূপকে জ্বানাইয়া দেয়। 
বের্গ শ'র মতের সহিত কালবিষয়ে গাণিতিক দৃষ্টিভঙ্গির তুলনামূলক বিচার 
করিতে গেলে উপরি উক্ত কথা গুলি বিশদভাসে বুঝিতে হইবে । অতএব কথা গুলির 
কিঞ্চিং বিস্তার করিতেছি । 
কে) বের্ শ'র মতে কাল স্বয়ং গতিন্বর্ধূপ । কাছেই" কালের গতি বা ‘কালের আধারে 
ঘটনার গতি’, এই উভয় উক্তিই দোবতৃষ্ট। গতি ও কাল ঠাহার মতে অভিল্গ হওয়ায়, 
“কালের গতি' বলিলে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের পার্থকযস্বচণ! হয় বলিয়! ভ্রনন্থ্ট হইতে পারে। 
কাপের গতি ব! পরিবর্তন বলিতে আমরা যেন কোন বস্তুর গতির হ্যায় একট বন্তর 
আঅবন্থান্তব বা দেশাপ্তব প্রাপ্তির কল্পনা না করি। বন্তঃ ঘটনা বা! বস্তুর কালাতীত 
ভিন্ন সত্তা নাই । বের শ'র মতে কাল সা গতিই মূল সত্ত৷। এই ধার্গ। যতই কঠিন 
হউক, বেগ শ' ভাহার দর্শনে নানা ভাবে এই কথাই বলিতে চাহিয়াছেন। বস্ত্র 
স্থাণুরূপ যাহ। দেখি তাহা তাহার স্বরূপের বিক্কৃতি॥। উহা আমাদের বুদ্ধির দ্বারা 
কল্পিত ও জৈবিক প্রপোজলে কৃত্রিমভাবে বিছিন্ন? । বের্গ শ'র মতে বুদ্ধির বিকুতিকে 
শোধন করিবার উপায় বোধি ব। আন্তর অনুভূতির শৱণাপন্ন হওয়া। তাহ! একটু 
পরে আলোচিত হইবে । 
খে) গণিতশান্ত্রে কালকে পরস্পরবিছিন্গ অথচ সমধর্মী ক্ষণসমৃহ্থের সমণ্টি বল! 
হয়।* বের্গণ' বলেন, এই কল্পনায় কাল দেশাশ্রিত হইয়া পড়ে এবং কালের 
গতিশীলন্ধের অপলাপ হয় । কালের গানিতিক ধারণার সহিত বেগ্‌ শ'র মুখ্য বিরোধ 
এই খানেই । 
প্রথমতঃ, কালের গাণিতিক ধারণাকে তিনি দেশাশ্রিত বলিলেন কেন? তাহার 
মতে দেশ ও কাল মূলতঃ পৃথক্‌ । দেশ হইল যৌগপদোর প্রতীক (Symbol of 
91079110610), আর কাল হইল পৌর্বাপধের প্রতীক (Symbol of 
9545০557972) | কোন কিছুর গতি বুঝি আমরা কালের সাহাযো। কিন্তু কালকে 
আমরা বাহ্য প্রত্যক্ষে পাইনা । যাহ! যেরূপ দেখিয়াছিলাম, ব) ফেখ।নে দেখিয়া ছিলান, 
তাহা আর সেরূপ বা সেখানে দেখিতেছি না । তাহার অবস্থস্তর বা দেশান্তর ঘটিয়।ছে, 





৯5186611696 dissects the flow into artificially separate blocks which 
appear ও static matter.”— Bergson. 

* “Mathematical time is the homogeueous assemblage of mutunolly 
exterual iustauts.”"— Russell. 


২৮ দর্শন 


অথচ স্মৃতিতে সেই পূর্বের অবস্থা, জাগরূুক আছে। স্যতির সহিত প্রত্যক্ষ মিলিয়। 
আস্তর অন্থভূতিতে জানাইয়া দেয় যে, একটি পরিবর্তন ঘটিল। এই গতিন্দপ কালকে 
আামর! বাহা প্রত্যক্ষে না পাইলেও তাহাকে বুদ্ধির নিকট সহঞ্জগ্রাহ্া করিবার জপ্য 
বাহা প্রত্যক্ষেব সাহায্য লই ॥ ঘড়ির কটা অথবা স্থার্য্যের স্থানাস্তরগমনরূপ দৈশিক 
গতির সাহায্যে কালের গতিকে কল্পনা করি । এই কল্পন! যে দেশাত্রিত তাহা 
বুঝিতে পারা যায় । অথচ দেশ ও কাল স্বরূপতঃ বিরুদ্ধ । কিন্ত পরিবর্থল- 
মাত্রকেই দেশান্তরগমনরূপে বুঝি_তাহা সত্য নহে । একটি কাচা সবুন্ড আন 
পাকিয়া হলুদ হইল ; খানিকটা চিনি জলে ফেলিতে ক্রমশঃ অদৃশ্য হইল। এই যে 
অবস্থান্তরপ্রাপ্তি, ইহা! তে! প্রত্যক্ষতঃ দৈশিক গতিবিশিষ্ট নহে। বেরগশ' কেন্ত 
বলিবেন, গণিতের নিকট এই শেষোক্ত পরিবর্তনও দেশাশ্রিত কল্রন। হইতে মুক্ত নকৰে চ 
কারণ তাহার নতে পরদ্পরবিচ্চছিন্ন এককের সমটটিকে বুঝিতে হইলেই দেশের 
কলপনা আবশ্যক ।* 


বের্গ্‌শ'র মতে দেশকল্পনাই বিচ্ছিন্ন বস্তুর সমটিবোধ জন্মায় । দেশকে আমরা 
পরস্পরবিছিন্ন দেশ-বিন্দুর সমগ্রিকূপেই বুঝি। বেগ. শ'র এই মত সত্য হইলে 
গণিতের ধারণায় কালও যে কেন দেশাশ্রিত তাহা বুঝিতে পারি। কারণ গণিতের 
মতে কালও বিছিন্ন ক্ষণসমূহের সমষ্টি মাত্র । প্রসঙ্গত: এখানে উল্লেখ কর! যায় যে, আব 
এক জন আধুনিক দার্শনিক স্যামুয়েল আলেক্চাণ্ডারও বেগ্‌ শ'র সহিত 'এই বিষয় 
একমত । তিনিও বলেন, কাল শুদ্ধ গতিমাত্র, তাহার পরিমাণবোধ হয় দৈশিক 
কল্রনাকে আশ্রয় করিয়া, কারণ দেশই সনট্িবোধ উৎপন্ন করে। অবশ্য তিনি দেশ ও 
কালকে পরম্প্রর-আশ্রয়ী মানে করেন, এবং বের্গ-শ'র মতো একমাত্র কালকে জগতের 
মৌলিক রূপ বলেন না ; তাহার মতে জগতের মৌলিক রূপ হইল দেশ ও কালের 
মিথুন । কালের গাণিতিক ধারপা কোন অর্থে দেশাশিত সে কথা আলোচিত হইল । 
বের্গুশ' আরো বলেন যে, এইরূপ ধারণায় কালের সতাকার গতিশীলত্ব শ্রম হয়। 
এইবার সে কথা আলোচন! করিব । 

বেগ বলেন, গনিত যেভাবে কালকে ক্ষণসমূহে বিশ্লিষ্ট করে তাহাতে প্রতিটি 
ক্ষণ স্থাণু বিন্দুবৎ কজিত হয় ক্ষণের অভ্যন্তরে যেন আর কোন গতি নাই_গতি হইল 
একটি ক্ষণের বিলয়ে ও ক্ষণান্তরের অক্যুদয়ের মধ্যপথে, অথব। একটি অবস্থা হইতে 
অবস্থাস্তর ঘটিবার অবকাশে । গনিতে এই ক্ষণসস্ির গণল! লইয়াই কাজ; 
কাজেই প্রকৃত গতি, পরিবর্তন বা কাল গণিতের গণনার বহিভূতিই থাকিয়া যায়। 





< “Every plurality of separate units involves space." 


বের্গশ' ও কালের স্বব্দপ ২৯ 


যাহা অবিছি্ন প্রবাহ তাহাকে ক্ষণ্রে মালারূপে কল্পনা করিলে স্থিতিশীল ক্গণঞ্চলি 
প্রধান হইয়া উঠে; তাহাদের মধ্যে সুত্ররূূপে যে প্রবাহ রহিয়াছে তাহাকে ভুলিয়! 
যাই । গতি তখনই স্থিতির পর্ধ্যায়তুক্ত হুয়। ঘে কোন সময়ের পবিমাণকে আমর! 
বুঝিতে ও বুধাইতে চাই কতগুলি সমটটিবাচক সংখ্যাথারা । ১ দিন হইল ২৪ ঘণ্টা: 
১ ন্ট! হইল ৬* মিনিট; এইভাবে দেকেও ; এবং সেকেগুকেও যতদূর সাধ্য খণ্ডিত 
কনিয়! যাই । কিন্ত এই শিশ্লেষণের কোথায় শেষ তাহ! বল! যায় না। এবং ক্টোন 
ক্তরেই মামর। প্রকৃত অবিভাক্তা ক্ষণকে পাইব লা। ক্ষণকে পাইলেও তাহার 
আমরা আদৌ কালকে পাইব কিন। সন্দেহ! কারণ অনস্ত শৃষ্ধকে যুক্ত করিয়া যদি 
আমর! কোন সদ্ধস্ত ন! পাই, তকে অনন্ত স্থাণুর সংযোগে গতির সন্ধান পাইব কি? 
বের্গ-শ' বলেন, এই ভাবে কালকে বিন্দুতে বিভক্ত কনিয়। আমর! দৈশিক 
দৃষ্টান্তকেই বলব করি, সনয়ের গতিকে ধরাতে পারি লা॥ ত্র)াড লিপ্র মুখ 
দার্শনিকগল সময়ের এই অন্তহীন বিভাজ্যতার মধ্যে ম্বতঃবিরোধ দেখিয়াচছন । গ্রীক 
দার্শনিক জেলোর সমস্যাও এখানে । অবশ্য ইহারা ছুই জনের কেহুই বেগ এ'র 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন লাই ৷ বের্গশব মতে আমাদের ব্যবহরিক বুদ্ধির দ্বারাই আমরা 
কালের এই ভ্রান্ত ধারণ! করি । কারণ বুদ্ধির স্বভাব হইল কতগুলি শ্হির ধারণার ছক 
বা কাঠামো লইয়া কোন কিছুকে বাহির হইতে দেখা । কালকে এইভাবে ছকে 
ফেলিবার চেষ্টা করি আমরা ক্ষণে রূপান্তরিত করিয়া । গণিতের ধারণাও এই বুদ্ধি 
হইতে সঞঙ্জাত। তাই গণিতে আসর! গতিশ্বক্ূপ কালকে পাই না। 

নিজ মত প্রতিষ্ার্থ বেগ-শ' তাহার গ্রস্থাদিতে যুক্তির চাইতে উপমা ও দৃষ্টান্তুট 
বেশী ব্যবহার করিয়াছেন। তাহার দৃষ্টাস্তগুলি কাব্যরসে পরিপূর্ণ । কাব্য- 
বিস্তার হইতে মুক্ত করিয়। আমর! এখানে ছইটি দৃষ্টান্তমূলক যুক্তির উল্লেখ 
করিতোছ। প্রশ্ন হইল গাণিতিক ধারণায় কালম্বন্মপের পরিচয় পাইনা কেন! 
ততুৱরে বেগ,শা বলেন 25 

প্রথমতঃ, কাল যদি পরস্পরবিহ্ছিপ্নর ক্ষণসমূহের সমষ্টিসাত্র হয়, তবে কালের 
একটি প্রধান লক্ষণের ব্যাখ্যা হয় না। তাহা হইল কালপ্রবাহের অনিবার্য 
একসুখিনতা * অথবা পৌর্বাপর্ধা-শৃদ্খল । কারণ পুর্বক্ষণ ও পরক্ষণের মধ্যে যদি কোন 
গভীর আভ্যন্তরিক সম্বন্ধ না থাকে, যদি তাহারা বিধুক্ত ক্ষণদ্বয়মাত্র হয়, তবে যাহ! 
পরক্ষণ তাহার পূর্বক্ষণ হইতে বাধা কি? বাস্তব ক্ষেত্রে আমর! এইরূপ ক্ষণের সম্পর্ক 
পরিবন্তিত করিতে পারিনা--ইহ। দত্য । কিন্তু এই লা-পারাটা। আমাদের কোন 





* Irreversible order. 


৩০ দৰ্শন 


বক্তিগত অক্ষমতাও হইতে পারে। সর্বশক্তিমান্‌ ভগবানের পক্ষে তাহা হয়ত সন্তব। 
যদি তাহা হয়, তবে ভবিশ্যাং যে অতীতের মতোই পূর্বনি্দিষ্ট হইয়া নাই, সে কথ! কে 
বলিবে ? বন্ত্রত: গাণিতিকদের নিকট অতীত ও ভবিষ্যতে পার্থক্য অতি অল্পই 
থাকে। বের্গশ একটি উপমা দিয়াছেন। সময়ের পরিমাণ মাপিবার জন্য পূর্বকালে 
একপ্রকার বালিপূর্ণ কাচের যন্ত্র ব্যবহৃত হইত ॥ এক ঘন্টা অন্তর তাহার নীচ দিকৃট। 
উপরে উঠাইয়া দেওয়া যাইত ৷ তখন বে বালি একবার নীচে পড়য়া গিয়াছিল 
তাহাই উপরে উঠিয়া আবার পড়িতে থাকে । বালির উপর-নীচ বা পুর্বাপরত্ধ সেখানে 
শুধু কথার কথা, বাস্তব কিছু নয়। তগবান্ও কি তেমনি জগতের সকল ঘটনার 
অতীতকে এক নিমিষে ভবিশ্যাং করিয়া দিতে পারেন ? গনিতের ধারণ! গ্রহণ করিলে 
উহা সম্পূর্ণ সম্ভব এবং প্রায় অনিবাধ্য । আর তাহ! হইলে স্থির মধ্যে কোন অভিনবন্ধ 
কোন স্তরেই থাকা সম্ভব নহে । সথচ অভিনবন্ধ যে রহিয়াছে বের্গশর নিকট ইহা 
একটি অবিসম্কাদী অনু ভবগম্য সত্য । সেই সত্যের অপলাপ করে বলিয়াই গাণিতিক 
কালের কল্পন! ভ্রমাস্মক। কারণ গাণিতিক ভবিষ্যতের অনির্দিষ্টতাকে অতীতের 
ষ্যায় নিদ্দিষ্টতায় পর্যবসিত করে । আর তাহার ফলে, বের্গশা মনে করেন, আমাদের 
নৈতিক জীবনের মূল সত্যকেও অস্বীকার করা হয় । 
দ্বিতীয়তঃ, কালত্রোতকে শ্ষণবিন্দুতে পরিণত করিলে এ বিন্দুসংখ্যাগুলি 
পরিবন্তিত ন! করিয়াও কালের গতিবেগ হাস-বৃদ্ধি করা সম্ভব হুয়। কারণ কালতে! 
প্রতিক্ষাণের অভান্তরে নহে, ক্ষণের পরিবর্তনের মধ্যে, ক্ষণ হইতে ক্ষণান্তারের 
অবকাশে ৷ বের শর ভাবায়, ক্ষণগুলি যেন কোন নদীর উপরে পর পর সাঙ্ডানে। 
সেতুবিশেষ । নদীর স্রোত বাস্তবিক তাহাদিগকে স্পর্শ ন! করিয়াও দ্রুত বা মন্থর 
গতিতে প্রবাহিত হয়। আর সেই প্রবাহকে দ্রুত হইতে দ্রুততর করিলে ক্ষণ- 
সমঘ্রির ক্রম9 বরাশ্িত হইয়। যাইতে পারে। কল্পন। করা অসম্ভব নহে যে, এই 
ভাবে কালের গতিকে চূড়ান্তভাবে বৃদ্ধিকরিতে পারিলে কালের বিস্তৃতি সঙ্কৃচিত 
হইয়া আসিবে এবং অবশেষে যাহা। ছিল পর পর তাহাই এক নিনিষে ঘটিয়া হাইবে। 
কতকট। জাপানী পাখ1খেল[র মনতে, এক পলকে সমস্ত ভবিষ্যৎ ও অতীত বর্তমানের 
সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করিবে । গাণিতিক কালকে আমরা সংক্ষিপ্ত বা সঙ্কুচিত কারয়! 
প্রা নিমষেষমধ্যে গুটাইয়। আনিতে পারি। তাহা হইলে বর্তমানের সহিত 
ভবিষ্যতের ব্যবধান প্রায় লুপ্ত হইয়া যায়। পারম্পর্য্য তখন যৌগপদ্যে পরিণত 
হুইবে। ইহা হে বাস্তব ক্ষেত্রে ঘটে না তাহা সকলেই স্বীকার করিবে । কিন্ত কালের 
গাণিতিক ধারণ! সত্য হইলে ইহা হইতে বাধা লাই। গণিতের গণ নায় কোন 
গোলযোগ ন! ঘটাইয়া কালের ক্রম-বিকাশকে যুগপৎ বিস্তারের অতি নিকট লইয়! 


বেগ ও কালের স্বরূপ ৩১ 


আল! সম্ভব হইত লা । তাহাদ্বার! বুঝা যায় গণিতের ধারণাই ভুল। গণিতের 
দৃষ্টিতে সময়কে বরাম্থ্িত কর! গেলেও হিসাবে হুল হুয়না__কিস্ এক বাটি জুলে কিছু 
চিনি মিশ।ইতে হইলে কিছুটা সময় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতে হয়। সেখানে 
আমাদের সকল ধারণাকে স্তক্ূ করিয়! কে যেন আমাদিগকে বাধা করিয়। প্রতীক্ষা 
করায় ॥ বেগঁশ'র মতে এ অধীর আগ্রহের আন্তর অভুতিতেই প্রকৃত কালের 
স্বরূপ উদঘাটিত হয় । 


গাণিতিক ধারণ! যদি ভ্রমান্্রক, তবে নিভূলিভীবে আমরা কোথায় এবং কি 
ভাবে কালকে পাইব ? বের্গপ'র উত্তর সংক্ষেপে এইরূপ £ 


আমাদের নিজ নিজ্ঞ আত্মাম্ভৃতির তুল্য পরোক্ষ চান আর কিছু নাই। 
সেখানে আমরা নিজেকে শুধু অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে যাইতে দেখিনা । ভিউের 
উক্তি সত্য নহে। আমরা আত্মানুছতিতে পাই আমাদের অব্যাহত পরিবর্তন । 
আমাদের গতিরূপই স্বরূপ 1 উইলিয়াম্‌ জেম্স্‌ তাহার মনস্তবের গ্রন্থে চেতল-প্রবাহ 
বলিয়া উহাকে উল্লেখ করিয়াছেন । যাহাকে আপাততঃ স্থিতিশীল মনে হয় তাহা 
চিস্তা, অন্থভৃতি, দৃষ্টবস্তর জ্ঞান, যাহাই হউক-_ তাহার সেই স্থিতিশীলতা আপেক্ষিক, 
গতি ব। পরিবর্তনই মূল সত্য । রবীন্দ্রনাথ বেগ শর এই ভাবটিদ্বার কতটা প্রভাবিত 
হুইয়াছিলেন তাহ! তাহার বলাকা-নামক কবিতা! পড়িলে আনরা বুঝিতে পারি । সেই 
কবিতায় বল! হইয়াছে, স্থির পর্বতের অন্তঃস্থলেও হেন বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘের 
আকর্ষণ রহিয়াছে । বেগ ও ঝেম্স উভয়েই এই নিত্যপরিবর্তনকে প্রায় 
সমভাবে ব্যা্যা করিয়/ছেন। আমর! কোন বসন্তকে হইবার একই রূপে দেখিলা, 
আানিন।, অনুভব করিনা, কারণ অপর সকল প্রতেদ বাদ দিলেও পুধমুহ্র্তি যাহা! 
দেখিয়াছি পরমুহূর্তে তাহাতে পূর্বমূহর্তের স্মৃতি যুক্ত হইবেই। ফলে, তাহার 
পরিবর্তন অবশ্যন্তাবী । এই ভাবে আমাদের আত্মাকেই আমরা নিয়ত 
বদ্ধমান বলিয়া অনুভব করি। এখানে ক্ষণ বা মুহূর্তরূপে যাহা দেখা দেয় 
তাহা পরস্পরবিচ্ছিন্র নহে । পূর্ব ও পরের মধ্যে এত গভীর যোগস্ত্র যে পূর্বের 
সহিত সন্বক্চচ্যুত হইলে যাহ! পরে ঘটিতেছে তাহার স্বরূপ ভিন্ব-হঈয়া যাইবে । যাহা 
বর্তমান তাহার মধ্যেও সমগ্র অতীত আত্মগোপন করিয়া আছে । এই ভাবে যে সম্বন্ধে 
অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিবিড়ভাবে আবদ্ধ হইয়। আছে, তাহাই ‘কাল’, আর 
দেই কালকে আমরা পাই আমাদের আত্মার আস্তর অমুভূতিতে। সেখানে 
দেখিতে পাই অতীত সর্বদাই বর্তমানকে ছিরিয়া আছে, বুঝিতে পারি স্থাণু 
বস্থ।র মালা গাখিয়া আমর) জীবনপ্রবাহকে পাই নাই, পইয়াছি সেই গতির সহিত 


৩২ দর্শন 

একান্ম হইয়।। গতির সহিত এই একাস্বত! বা তাদাস্ময হইতে অনুভব করি অতীত 
কি করিয়া ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হইতেছে - এবং যতই অগ্রসর হইতেছে ততই 
বরফের পিণ্ডের মতে! বড় হয়া উঠিতেছে । এই যে চলিতে চলিতে বাড়িয়। ওঠ।-- এই 
যে গতির আভান্তরিক আবেগ-বের্গশর মতে তাহাই আমাদের জীবনের স্বরূপ । 
ইহাই কালের স্বকূপ । এক বাটি জলে চিনি মিশ্বাইতে গিয়া যখন আমর! বাধ্য 
হইয়। একট! সময়ের ক্রন অপেক্ষা করি তখন আমর! বস্ততঃ আমাদের জীবনের 
সহিত মিলাইয়া বুঝিতে পারি কাল কি বস্তু, কালের পরিমাণই বা কি বস্তু । 


কালের স্বরূপকে আস্তর অগ্ুনুতিতে পাইলেও কেন আমর! তাহাকে 
ক্ষণসনষ্টি বলি, গনিতই বা কেন এরূপ ধারণ! করে, ইহারও ব্যখ্যা প্রয়োজন । 
এ প্রসঙ্গে বের্গ শ'র দর্শনে 'বুদ্ধির’ স্বরূপ কি তাহা জ্রানিতে হয়। বের্গশ'র মতে 
আমাদের বুন্ধিবৃত্তি জীবনধারণের প্রয়োজনেই স্থ্। সেই বৃত্তিদ্বার জীবনের 
স্বরূপকে জানা যাইবে ন! কারণ বুদ্ধির কাণ্ড হইল কতঞ্চলি "ছক" বা ধারণা স্মটি 
করা। সেই ছকগুলি সমজাতীয় বহ্যনিচয় হতে প্রতিচ্ছবি লইয়া গঠিত কতগুলি 
‘সামান্য’ । বস্তু হইতে ছায়া লইয়া গঠিত ন! হইলেও লামাম্যগচলি সনঙ্গাতীয় বন্ততেই 
প্রযুক্ত হয়। স্থূল কথা, বুদ্ধি সেই সামান্য লইয়াই.ব্যাপুত। ছবি, ছক বা সামান্যের 
স্বধ্ধি! হইল তাহ! স্থির । স্থির ধারণা না হইলে যুক্তিতর্ক চলে লা। বুদ্ধির কাজই 
তর্ক কর!--জ্ঞ্যামিতি কর! । কিন্তু সানান্ের মধে প্রকৃত বস্তকে পাওয়! যায়না, 
প্রতিকৃতি কখনও স্বরূপ উদঘাটন করে না। ভাষাস্তরে কখনও মূল রচনার সকল 
সৌন্দর্য সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় না। যাহার স্ব বা ছক করি তাহাকে পাইতে হইলে 
বাহিরের দর্শক হইলে হয় ন।-একেবারে তাহার অন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে ৷ 
যাহাক একাম্থ ভাবে জ্যনিবক্তাহার- সাঁহভূ এক্স হইব । এই একাত্মতা লাভ ন। 
হইলে, বাহির হইতে ভিতরে না গেলে, দৃষ্টিভঙ্গীর আপেক্ষিকতা হঈতে অব্যাহতি 
নাই । বের্গশ' বলেন, বাহির হইতে ভিতরে খাইবার একটি কৌশল আছে। তাহা 
হইল আমাদের সহক্ক্রিয়ানিষ্ঠ প্রবৃন্তিকে বুদ্ধির সহিত যুক্ত করিয়া! দেওয়।। আদিম 
প্রবৃত্তি সারারণতঃ আমাদের প্রাণলারণের প্রয়োজনই সিদ্ধ করে; জ্ঞান দেওয়া ইহার 
উদ্দেশ্য নহে । কিন্তু যদি সেই ক্রিয়ানিষ্ঠ আদিল প্রবৃত্তিকে জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ 
করি অর্থাৎ তাহাকে জ্ঞাননিষ্ঠ করিয়া তুলি, তাহ! হইলেই আমাদের উ.দ্দশ্য সিদ্ধ 
হুইবে। তখন বুদ্ধির নির্দিষ্ট ছকগুলি ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং এঁ চুর্ণিত বুদ্ধির ধারণা- 
গুলির মধ্যদিয়া গতিশীল জীবনের প্রকৃত স্বরূপ ধর! দিবে। এই ভাবেই আমর! 
কালকে স্বরূপতঃ জানিব। এই প্রণালীকে বেগ একটি বিশেষ আ(য্য। দিয়াছেন 


বেগঁ শঁ ও কালের স্বরূপ ৩৩ 


“প্রকাশাব্ধক প্রবৃত্তি” (Intellectual Intuition).* এইজাতীয় ভ্রানকে কেহ কেহ 
প্রাতিভ জ্ঞানের সহিত তুলিত করিয়াছেন। কেহ ইহাকে ‘বোধি'-নামে অভিহিত 
করেন। বাস্তবিক এই বোধির সহিত বুদ্ধির সম্পর্ক কি, তাহা না জ্ঞানিলে বের্গ'শ'কে 
বুঝা সম্পুৰ্ণ হয় ন! । কিন্তু এ আলোচন! বৰ্তমান ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যবহিহূৰ্ত । আমাদের 
উদ্দেশ্য ছিল বের্গশ'র মতে কালন্বরূপের ব্যাখ্য।। আমরা দেখিলান, তাহার মতে 
কাল বিচ্ছিন্ন ক্ষণের সমপ্টি নহে--তাহ। এক অবিচ্ছিন্ন, অখণ্ড প্রবাহ । কালের 
শ্বর্ূপ আমাদের জীবনেরই স্বরূপ, তথা জগতেরও স্বরূপ । গতি ও কাল এক 
হইলে ক্কালট জগতের স্বরূপ । কি করিয়। এ গতিমাত্রব্বরূপ জগতে স্থির 
বন্ধর প্রতীতি হয়, কালই যদি একমাস সতা তবে দেশ ও জড়বব্বর উন্যব কোথ। 
হইতে এবং কি তাবে সম্ভব, তাহ! বেগ শ'র দর্শনের ক্রটিলতম সমস্য! । সকল অদ্বৈত- 
বাদের পক্ষেই বহত্বব্যাখ্য। অনুরূপভাবে জটিল । কিন্ত প্রসঙ্গাস্তপ বলিয়া সে 
আ।লোচন।ও এখানে কর্তব্য নহে। 


05) 

কালন্বরূপের ঘে চিত্র বেশ অঙ্কিত কবিয়াছেন__অথবা আস্কিত কর! যায়না 
বঙ্গিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন__এবং গাণিতিক ধারণাকে যেভাবে দোষছই বলিয়াছেন, 
লে সম্বন্ধে অনেক আপত্তি উঠিতে পারে । তন্মধো এখানে তিলটা উল্লেখ করিতেছি 
(ক) প্রথমতঃ, কালবিষয়ে গাণিতিক ধারণাকে দেশাশ্রিত বলিবার মূলে বে্গ্‌শ র 

যে প্রধান যুক্তি তাহার সারবত্তা কি. অনেকে ইহাকে যুক্তিসহ মনে করেন না) 
বিচ্ছিন্ন বস্তুর সমাহারকে উপলক্ধি করিতে গেলেই কি দেশকক্ঈনা অপর্রিহাধ্য ! দেশ- 
4 কলনাই সমষ্টিবোধ জন্মায়_-এই কথ! কতদৃল্ম গ্ৰাহ! ? , চক্ষু বুজিয়া ঘড়ির টিক্‌ টিক 
‘শব্দ শুনিতে থাকিলেও তো শব্দসমগ্টির বোধ হয়? তাহাতে দৈশিক বিস্তারের 
জ্ঞান থ।কিবার আবশ্যকতা কোথায়? বের্গশ্র' অবশ্য বলিবেন, বহু শব্দের এই 
ক্রমিক ধারাকেও আমরা একটা কল্পিত দেশে পর পর স্থাপন করিয়া সমষ্টির জ্ঞান 
লাভ করি । কিন্ত এই »ল্রিত দেশ কি বস্তু ? ক্রমিক বুকে একহের মধ্যে অনুভব 





‘Intellectual 82595 “বৌদ্ধিক অস্ভব'" বলা অচুবাদের দিক্‌ হইতে হু 
হইলেও বেগ শর মনোভাব উহাতে বাৰ্ধ হদ্ব ন৷। কারণ বুদ্ধিকে অঙ্ুভবশক্তিসস্পত্র মলে কর! 
লাইবনিহজ শ্রদুধ দ্শলিকদের মত হইলেও বের্গ্‌শ'র মত লেকপ নহে ॥ তাহার মতে Instinct বা 
ক্রিম্নানিষ্ঠ আদিম প্রবুত্তির নখে) পরোক্ষ অনুভূতির ৰে স্টো' 


তল! আছে তাহাকেই ভ্যানের ক্ষেতে 
প্রসারিত কারতে হইবে অর্থাং প্রকাশাস্মকক কদিতে হইবে৷ 


৩৪ দর্শন 

করিবার চন্য জালের মধ্যে একট! এক্যস্থত্র প্রয়েজন। কান্ট ইহাক্ষে -আস্মচেতনার 
এক্যন্বত্র বলিয়াছেন । বেগ্গশ'র মতের বিতোধিত। করিয়া কান্টবাদীরা বলিষেন 
যে, দেশপরিনাণকেও বহুহের মধ্য দিয়া অনুভব করি; সেখানেও সমগ্টিবোধের জ্য 
প্রয়েজন কালের এক্যসুত্র । দেশ নিজে এই এক্ান্ুত্রের কাজ কি করিয়! 


করিবে তাহা ভাবাই যায় না)” 
খে) দ্বিতীয়তঃ, বের্গশ্র যে গণিতকে পুর্বপক্ষ করিয়াছেন সেই গণিতের বক্তব্য 


কি? গণিত ক।লবিষয়ে যে ধারণা করে, তাহাদ্বার! কালম্বরূপকে সম্পূর্ণ জ্জ।ন। 
যায়_ এ কথা কি গাণ্তিক দাবী করেন? 

গণিতের দাবী সম্ভবতঃ এইটুকু যে, কালপ্রবাহের সাক্ষাৎ বোধ আমাদের যে 
ভাবেই হউক, যদি ম।মা্দিগকে জীবন ও জগং-ব্যাপারে ঘটনাশ্ৃ্ঘলকে জানিতে হয় 
এবং তাহা লইয়া হৃত ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করিতে হয়, তাহা হইলে এ 
ধারণ। না করিয়া! উপায় কি? বস্তুতঃ আধুনিক বৈজ্ঞানিক অনেকে ইহা মুক্ত কণ্ঠে 
স্বীকার করেন যে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সম্যক্‌ দৃষ্টি নহে; উহ! পদার্থের এক প্রকার 
ছায়ারূপ ব। একদেশ লইয়া ব্যাপৃত। তবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সে ছায়। শুধু 
কবিকল্পনা বা স্বপ্রবিলাস নহে। সে ছায়াজগতেও সঙ্গতি-সামপ্রস্য, নিয়মশৃদ্খল দেখা 
যায়। তাহা আবিঞ্ধার করাই বিজ্ঞানের কাজ। গণিত যদি সে তাবে স্বীকার করে 
যে, “ধারণা ধারণাই, বস্তুর ধারণা বস্তু নহে, 'গতি'-কথাটা নিজেই চলিতে থাকে না 
(যদিও অর্থের দিক হইতে তাহাকে স্থির 9 যেন বল! যায় ন! ), তবে ক্ষণসমিও 
আমাদের কালবিবয়ে ধারণ! । তাহ! কালের পূর্ণ স্বরূপ ন! হইলে ক্ষতিকি? 
ঘদি গাণিতিক এই মত পোষণ করেন, তবে বেগ যাহ।র বিরুদ্ধে এত কথা 
বলিয়াছেন সে তে শুধু কৃল্পিত প্রতিপক্ষ । বেগ সম্ভবতঃ এই বলিতে পারেন যে, 
গণিতের নিজন্থ মত এই হইলে ইহু। দোষের নহে, ধাহার! গণিতের ধারণাকে 
চূড়ান্ত মনে করেন তাহাদের বিরুদ্ধেই তাহার প্রতিবাদ । 

গে) এই বিশ্বজগৎ কালপ্রবাহের একমুখী স্রোতে প্রবাহিত হইতেছে__ইহাই 
আনাদের লৌকিক অঙমুতবে আসে । আমর! ভবিষাৎকে অনির্দিদ্টক্ধপেই দেখি । 





»"Paralogism of Pure Reason” এবহ “Refutation of Idealism" এই দু প্রসঙ্গে 
কান্ট হাহা বলেন তাহ! উপরি উক্ত কথার বিরোধী বলিয়। মনে হুইতে প্বারে। কান্ট ঘেন 
দেশাশ্রচ়ী বহিন্থ স্বারী জড়বস্বর অস্বিত্বকে আদানের আ'স্দ্প/নেরও অপ[রচা্। অঙ্গ বলিয্া স্বীকার 
বস্্রতঃ কান্ট জড়বাদী নহেন এবং জানের এ্কযন্ত্রকে আড়ের স্থাচ্বিত্বদ্বার! ব্যাখ্যা 


ক্ারেন। 
ভাননি হপেক্ষ, স্থগতলতাক 


করেন নাই । তথাকথিত বহিষ্থ বন্ধ ও সম্পূর্ণ জ্ঞাননিরপেক্ষ লহে। 
বস্তু দ্বেশকালাবছিন্স নহে! 


বের্গর্শ ও কালের স্বরূপ তথ 
কিন্ত এই মনির্দিষ্টত! বাস্তব অথবা আমাদের জ্ঞানের ন্যানতাহেতুক তাহা নিস্পত্তির 
উপায় কি? বের্গুশ' যেন ধরিয়া লইয়াছেন যে, ভবিষ্যৎ সর্বদাই অভিনবতের উৎস ও 
অনির্দিষ্ট । ভবিব্যং লিঙ্দি হইলে অতীতের সহিত উহা প্রতেদ হারাইবে এবং 
আমাদের নৈতিক জীবনের ভিত্তি নষ্ট হইয়া যাইবে । কারণ নৈতিক জীবন হুইল 
"আমাদের স্বাধীন চেষ্টায় ভালমন্দ কাৰ্য্য আচরণ কর1। স্বাধীনতার একটি অর্থ 
হুইল, আনার ভবিষ্যৎ অপর কেহ পুর্ব হইতে নির্দিষ্ট করিয়া দেয় নাই। বের্গশী এই 
ভবিষ্যতের অনিদ্দি্টতাকে বাস্তব ক্ষেত্রে সত্য বলিয়। মানিয়াছেন আমাদের নৈতিক 
জীবনের দাবীতে । কিন্তু এ দাবী হর্ল। একনাত্র অনির্দিষ্ট ভবিষ্যংকে জীবের 
শ্বাধীনতার ভিত্তি মনে করা যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। নিয়নশৃ্খলাচুক শিথিল 
করিয়া মানবের স্বাধীন ইচ্ছার স্থান করিতে হইবে, বেগ যখন এমন কথা বলেন, 
তখন তিনি স্বাধীনতার সব্ধযাখ্যা দিয়াছেন বল! যায় না। ভবিষ্যংকে প্রতিক্ষণ 
অভিনব-ন্থজনের সম্ভাবনাপূর্ণ ন! ভাবিয়াও এবং ঈশ্বরের সর্বভ্তার অপলাপ না 
করিয়াও যদি জীবের স্বাধীনতার এবং নৈতিক দায়িহবোধের ব্যাখা দিতে পার! 
বায়, তাহ! হইলে বেগ শর একটি প্রধান যুক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে । আর এই ব্যাখ্য। 
যে সম্ভব তাহা ও পৃথিবীর দর্শনের ইতিহাস ল্য করিলেই জানা যান্ন। ভবিষ]২কে 
অনির্দিষ্ট ন! করিলে আমাদের স্বধীনতাবোধের হু।নি হয়, ইহ! সত্য নহে। 


হেগেলীয় রাষ্ট্রদর্শনে ব্যক্তি ও সমাজ 


শ্রীনালাক্ধলী স্হগ এম. এ. 


ইউরোপীয় ভাববাদী রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধার! চরম পরিণতি লাভ করে হেগেলীয় 
রাষ্ট্রদর্শনে । এই পরিপৃশ্যমান জগতের ঘটনাবলী বিচার করে হেগেল এক সদাচঞ্চল 
অনস্থ প্রজ্ঞার অস্ভি আবিক্ধার করেন। কিন্ত এই অনন্ত প্রজ্ঞা যতক্ষণ পধ্যস্ত 
জাগতিক বত্যর মধ্যে রূপ নিতে ন! পারে ততক্ষণ তাকে এক অনন্ত মনের 
কল্পনাপ্রস্থত ভাব ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না) ক্ঞাগতিক বত্র পদার্থশান্ত্রের 
নিঘ্নম মেনে চলে, কিন্তু সমস্ত বস্তুকে ধ্বংস করে ফেললে এই নিয়মগুলি শূন্যে 
ঝুলতে থাকে । তেমনই অনন্ত প্রন্তাও যতক্ষণ পর্য্যন্ত জগতে নিছ্ধেকে প্রকাশ করতে 
না পারে ততক্ষন পর্য্যন্ত শৃস্যেই থাকে । কাজেই প্রজ্ঞা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার 
ভন্য এই জগতে নিজেকে প্রকাশ করে চলে ॥ কিন্ত প্রজ্ঞার এই স্বয়ংপ্রতিষ্ঠরূপষট 
একে করে তোলে সলীন । জাগতিক বস্তনিচয়-__প্রন্তা থেকেই যাদের উৎপত্তি 
প্রদ্রার সাহ্বিকরূপে ফিরে যাওয়ার জন্য ক্রমাগতই এগিয়ে চলে। এই এগিয়ে 
চলার পথে এনা উপলব্ধি করে প্রজ্ঞার সাব্বিকরূপকে । কাজেই জগতের এই 
যে ক্রনবদ্ধমান গতি এর পিছনে রয়েছে, হেগেলের মতে, এক অনন্ব প্রন! । এই 
প্রচ্ঞাকে তিনি এনী এষণা বলে ব্যাখ্যা করেছেন । স্ৃতরাং ইতিহাস হচ্ছে 
থিওন্ডিসিয়া বা এশী এষণার পরিপূরণ। ইতিহাসের পটভূমিতে প্রজ্ঞা ধীরে ধীরে 
মুক্তি লাভ করছে । এই মুক্তিই প্রজ্ঞার বিকাশের একমাজ লক্ষ্য | 

ইতিহ।সের ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে প্রজ্ঞার এই যে ক্রমবিকাশ তা এক বিশেষ 
দ্বাম্থিক পদ্ধতি ধরে চলে। যদিও ছেগেলের পূর্ববর্তী অনেক দাশনিকই দ্বাম্বিক 
পন্ধতিক্স কথ! বলে গেছেন কিন্তু হেগেলীয় দ্বাম্থিক পদ্ধতি একটু স্বতন্ত্র ধরনের ॥ 
সার মতে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে প্রন্ঞ। প্রথমে নিজেকে প্রস্তাব বা ভাব হিসাবে স্থাপন 
করে। এই ভাব একপাক্ষিক সলে নিজেকে প্রমাণ করে এবং প্রতিপক্ষকে প্রতিভাব 
হিসাবে নিজেই উপস্থাপিত করে । এই ভাব এবং প্রতিভাব মিলিত হয় এক উচ্চতর 
মীমাংসা বা সমন্বয়ে । কিন্ত এই সম্গ্নয় আবার একপান্সিক বলে প্রতিপন্ন হয় । 
এমনি করে ঢলে দ্ান্দিক পদ্ধতি এবং এই বিশেষ পথ ধরে চলে প্রজ্ঞার ক্রমবিকাশ । 
প্রচ্থার ক্রমবিকীাশের পথে রাই জন্ম নেয় ॥ 


হেগেলীয় রাষ্ট্রদর্শনে ব্যক্তি ও স্মাছ ৩৭ 


হেগেলের মতে রাষ্ট্রের মধ্য দিয়েই প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ মুক্তি লাভ করে কারণ 
সাধিবক লক্ষ্য এবং ব্যক্তির ইচ্ছার সমস্থয়েই প্রজ্ঞার যুক্তি এবং এই সনম্বয় সাধিত 
হয় রাষ্ট্রের মাধ্যমে । বাক্তির ইচ্ছার মধ্যে অবিরাম দ্বন্ব চলছে । তার নধ্যে 
রয়েছে অজস্র খেয়ালখুসী, আবেগ, চঞ্চলতা । সামান্য খেয়ালগুলি অস্কান্য লিপ্পাকে 
পশ্চাতে ফেলে চরিতার্থ হবার জন্য সৰ্ব্বদাই উন্মুখ হয়ে আছে। বাক্িললের 
খেয়ালী ইচ্ছাকে সংযত এবং সংরক্ষণ করে তার উপর সমাজ্জকল্যাণের প্রতিষ্ঠাই 
প্রজ্ঞার লক্ষ্য । কারণ বহু ও ব্যক্তির স্বার্থের মধ্যে অসংগতি হলে ঘটে প্রজ্ঞার 
বন্ধনদশ। এবং তাদের মধ্যে সংগতি ঘটানোই প্রচ্ঞার মুক্তি । সনাজের পরিপ্রেক্ষিতে 
নিজের ব্যক্তি এবং সম্ভাবন।কে ফুটিয়ে তোলার ইচ্ছা ব্যক্তির অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞার 
মধ্যে বর্তমান রয়েছে । নিজের স্বার্থকে বজ্ঞায় রেখে জলন্থার্থ এবং জনক্ল্যাপকে 
প্রতিষ্ঠার এই যে ব্যক্তিগত ইচ্ছা, একেই হেগেল ‘নীতিধর্ন্ন' বালে ব্যখ্যা করেছেন। 
ব্যক্তিমনের বিবেক-প্রস্থত স্যায়-অন্যায়-বোধকে ভার এতে নীতিধর্শ্ম ধলা যায় ন1। 
ব।ক্তিমনের এই নীতিবোধ সর্বদাই দাবী করে যে, নাম্ণুব নিছের ব্যক্তিহকে প্রকাশ 
করবে এবং সেই সঙ্গে অপরের বাক্তহকে পরিশ্ষুট হবার সম্পূর্ণ সুযোগ দেবে। 
কিন্তু অন্তর জনস।ংধারণ কখন কখন নিজেদের খেয়াল বা আপ।ত স্বার্থ নিয়ে এত বেশী 
মেতে থাকে যে, অন্যান্য নাগরিকের কথা সম্পূর্ণ হুলে যায় । তাদের সত্যিকারের 
প্রল্ঞানশীল ঈপ্দাকে, অর্থাৎ বহুর মধে) মিডেকে উপলব্ধি করার ইচ্ছাকে, উদঘাটন 
করার জন্য প্রয়োজন হয় রাষ্র-অন্থমোদিত আইনের । তাই হেগেলের মতে আইন 
হলে! মানুষের ধ্যক্তিগত লীতিবোধের বহিঃপ্রকাশ সাত্র। 
অনন্ত সার্বিক ইচ্ছ! স্যক্কিমনের মধ্যেও সার্ধিবকরূপে বিরাজিত কিন্ত মানবের 
ক্ষুদ্ধ সসীন ইচ্ছার যদিও অনস্রূপ রয়েছে তবু তা মুক্ত নয়, কারণ এক দিকে 
পাধিবঙ্গগতে একের খেয়ালী ইচ্ছা! নিজের চরিতার্থতার জন্য অন্যের ইচ্ছার 
পরিপূর্ণতার পথে ঘটায় সংঘাত । ব্যক্তির ক্ষুদ্র ইচ্ছা চলার গতিভঙ্গী বদলাতে পারে 
কিন্তু তার সসীনতা দূর করতে পারে ন!--তাই অশ্য দিকে অখণ্ড বিমূর্ত গুভ্(কে ও 
নাকচ করবার চেষ্ট। করে। পরস্পরের মধ] যে অনবরত শ্থার্থশ্থের হানাহানি রয়েছে 
তার অবসান ঘটিয়ে যদি সসীম বাক্তিননের মধ্যে এক সমস্বয় সাধন করতে হয় তবে 
প্রয়োজন এক অনন্ত বিশ্ব-প্রস্তার । ব্যক্তিমনের ক্ষুদ্র খেয়ালী ইচ্ছা এবং বিমূর্ত 
প্রজ্ঞার মধ্যে যে দবন্থ ভার সমস্বয়স!ধন হতে পারে বিশ্বপ্রভ্বার মধ্যে -কারণ এদের 
মধ্যে সত্যিই কোন সংঘাত নেই-_এরা এক পরম প্রক্ঞারই দুই দিক মাত্র। হেগেল 
বলেন, ব্যক্তিমনের মধ্যে যত রকমের ছন্দ আছে তার অবসান ঘটিয়ে তার লাবিব করূপে 
ফিরে যেতে হলে ব্যক্তির আবেগ, উচ্ছাস এবং কল্পনাবিলাসকে শোধন করা দরকার । 


৩৮ দর্শন 


ব্যক্তির আবেগ ও কল্পনারহিত এবং শোষিত প্রজ্ঞানশীল ঈন্পাই ব্যক্তির অধিকারের 
নামাস্তর। এইভাবে আবেগ ও অনুভূতির প্রভাবমুক্ত বুদ্ধির প্রজ্ঞানশীল সংস্কার 
সাধন করতে করতেই সমান্র ও রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যক্তির অধিকার ক্রনশঃ প্রতিষ্ঠিত 
হয়ে ভলেছে। 

ছেগেলের মতে দেখতে পাই নীতিধশ্মের মধ্যে বস্তু ও ব্যক্তির স্বার্থের সমন্বয় । 
রাষ্ট্র জন্ম নেয় কোনো! একটা নীতিধশ্থকে স্বীকার করে নিয়ে এবং এই নীতিধর্শ্ম 
বহির্তগতে বাস্তবরূপ লাভ করে রাষ্ট্রের আইনের মারফত । কাজেই আইন 
মান্থষের প্রজ্ঞানশীল ইচ্ছ।মাত্র । কোনে! কোনো চিস্তাবীরদের মতে, মাছ জন্মেছে 
স্বাধীন হয়ে, রাষ্ট্রের আইনকানুন তার স্বাধীনতাকে সর্বদাই খর্ব্ব করছে। কিন্তু এর 
চেয়ে ভুল ধারণ! আর নাই । রাষ্ট্রের আবিভাবের পূর্বের নাছুষ ছিল প্রকৃতির 
দাস । স্ব্যক্তির প্ৰ স্ব ভোগলিপ্পাকে চরিতার্থ কর! ছাড়া আর কোনে! কিছুই কামা 
ছিল লা। চারিদিকে স্বাথের সংঘাত । রাষ্ট্রকে গঠন করতে পেরে সে পেল মুক্তির 
স্বাদ! প্রজ্ঞ। তার বন্ধনদশা! কাটিয়ে উঠে মুক্তির যাত্রাপথে পাড়ি জনাল। রাষ্ট্র 
তার আইন কানুন ব্যাকির ঘাড়ে বাহির থেকে চাপিয়ে দিয়ে তার স্বাধীনতাকে খবব 
করার চেষ্ট। করেনি । আইন হেগেলের মতে ব্যক্তিরই প্রকৃত ইচ্ছা, তাই আইনকে 
মেনে ব্যক্তি হয়েছে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন । 

স্থৃতরাং রাষ্ট্র হোলে! প্রজ্ঞার মুক্তি-অভিষানের প্রথম পদক্ষেপ । রাষ্্রই সকল 
উন্নতির মূল। একমাত্র রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে ধর্শ্ম, দর্শন, শিল্পকল! এবং সর্বপ্রকার 
মানধিক উৎকর্ষ লাভ সম্ভব হতে পারে। দুর্বল, শাসক্হীন, মেরুদগুহ্বীন রাষ্ট্রের 
সভ্যতা সেই রাষ্ট্রের মত ক্ষণস্থায়ী ৷ 

রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির রয়েছে হু রকমের সম্পর্ক ॥ রাষ্ট্র দাড়িয়ে আছে ব্যক্তিগত 
স্বার্থ্বন্থ সবকিছুর উপরে । কাজেই একদিকে যে কোনো লোক রাষ্ট্রের কাছে দাবী 
জানাতে পারে বলে বাাষ্ট্রেরও থাকবে সকলকে শাসন করার সম্পূর্ণ অধিকার। 
অন্যদিকে ব্যক্তি নির্ব্বিচারে রাষ্ট্রের আইন ও শালনদণ্ড মেনে চলবে, কারণ একনাত্র 
রাষ্ট্রের মাধ্যমেই" মানবতার সম্পূর্ণ বিকাশ সম্ভব এবং রাষ্ট্রকে সে জ্ঞানবে তারই 
প্রজ্ঞানশীল ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ বলে । হেগেলের মতে রাষ্ট্রের মধ্যেই ব্যক্তি পায় 
নীতিধৰ্শ্ম আর স্বাধীনতার স্বাদ । স্বাধীনত। বলতে তিনি স্বেচ্ছাচারিত। বোঝেন নি, 
বুঝেছেন পরস্পরের প্রতি সহানুহৃতির মধ্যে নিজের ব্যক্িরকে ফুটিয়ে তোলার 
সুযোগ, এবং তা সম্ভব হয় আইনের মারফত । ব্যক্তির ভাই আইনকে ভঙ্গ করার 
কোনো অধিকার নেই। আইন কিংবা স্যায়কে ভঙ্গ করে মানুষ স্বীয় উচ্ছারই 


বিরুন্ধাচরণ করে। চ্কায়কে অমান্য করলে ম্যায় অনান্তক।রীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক 


হেগেলীয় তা ই্রদর্শনে ব্যক্তি ও সমাজ ৩৯ 


বাবস্থা অবলম্বন করে নিজেকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করতে পারে । কাজেই, “শাস্ডি' 
সম্পূর্ণ স্যাযা । শুধু তাই নয়, ছেগেলের রাষ্ট্র দুক্ৃতকারীকে শান্তি দিয়ে তার 
অধিক।রকে প্রতিষ্ঠিত করেছে কারণ এই শান্ডিদানের ফলে তার প্রজ্ঞারই প্রতিষ্ঠা 
হচ্ছে। অপরাধীর অস্তলিহিত প্রন দাবী করে শান্িদ্বার। পুনকধিত হবাল। 
কখনো কথনে। ব্যক্রির প্রজ্ঞাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যদি অশ্য কোন ভাবে সম্ভব ন! 
হণ তবে রাষ্ট্র তাকে মৃহ্াদণ্ড পর্য্যন্ত দিতে পারে ॥। এভাবে হেগেল প্রাণদণ্ডের পক্ষে 
সলায় দিয়ে গেছেন ॥ 

যৌথদ্রীবনের সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের সামজ্রস্যস!ধলের মানদণ্ড দিয়ে হেগেল বিচার 
করেছেন কোন রা প্রজ্ঞাকে কতখানি প্রতিষ্টিত করতে পেরেছে। তবে এই 
সামন্গস্তাসাধন কতখানি সম্ভব হবে তা নির্ভর করে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ শাসনতঙ্গের 
উপর। হেগেল সব শাসনতন্ত্র মধ্যে নিয়মতান্ত্রিক 'রাদ্তস্ত্রেরই জয়গান 
গেলে গেছেন । রাঙ্গা যদি সুশিক্ষিত এবং স্ধশঙ্জাত হুল তবে রাদ্তদ্রই হয় 
সর্বশ্রেষ্ঠ শাসনতন্ত্র, ক।রণ বিমূর্ত প্রন্র। কোনো! ব্যক্তিবিশেষের মাধ্যমে মূর্ত হয়ে ওঠ 
এবং উপযুক্ত রাজার নুধ্ো প্র্ঞা নিজেকে বেশী মূর্ত করে তুলতে পানে । হেগেল 
বলেন, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য যদিও প্রচ্ভাকে প্রতিষ্ঠিত কর! তবু সব রাষ্ট্র একে সমানভাবে 
প্রতিষ্ঠা করতে পারেলি। প্রাচে]র প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে দেখা যায় প্রস্ঞার প্রথম বিকাশ । 
প্রাচ্যের সাস্র।ঘরয গুলির মধ্যে দেখ! যায় স্থুসংগত বিধি-বাবস্থার প্রথম প্রচলন-_কিন্ধ 
সমাদ-কল্যাণই এই রাষ্ট্রের সুখা উদ্দেশ্য, ব্যক্তি হারিয়ে গেছে বছর অরণ্যে ॥ 

তারপর এল গ্রীক সভাতা | বাক্তিত্ব এখানে রূপ পরিগ্রহণ করেছে। গ্রীক 
নাগরিক সা এ-সচেতন । ব্যক্তিত্বের বিক।শকে সাধনা করেও লে আইনকে মেলে চলার 
শিক্ষা লাভ করেছে। নীতিধৰ্শ্ম এখানে দা্ট্রের প্রতি বাক্তির অন্ধ আম্ুগত্য 
নয়_-সমাজের কল্যাণসাধনের ইচ্ছা । তবু সমাজজীবন সম্পুর্ণ সংগঠিত হয় নি, 
সমস্ত গ্রীক জাতি এক রাষ্ট্রে ইক)বন্ধ হয় নি । তাহ স্বপ্টি হয়েছে ক্ষু্র ক্ষুত্র নগরী- 
রাষ্ট্রের । স্বাধীনতা এবং প্রজ্্ার মুক্তি সম্ভব হয়েছে মাত্র মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে । 

তারপর এল রোমের সভ্যতা । রাষ্ট্র ব্যক্তির ইচ্ছ। এবং সমাক্তকল্যাশের ভার- 
সাম্য রক্ষ। করেছে। তাই রোমক প্রঞ্জাতন্ত্র ইতিহাসে এক নব্যুগের সূচনা করে। 
কিন্তু রোমক সভ্যতার পরে এুজ্ঞা বিশ্বের কোনো রাষ্ট্রে বক্তি ও সনাঙ্কলাণের 
দ্বন্দের সমাধান খ.জে না পেয়ে আত্মসমাহিত হল । আবার প্রজ্ঞার সুক্তি-অভিযান 
শুরু হল জার্মান 'রাষ্ট্রের মাধ্যমে । এমনি করে প্রজ্ঞা ক্রমাগত পুর্ব থেকে পশ্চিসে 
সরে আসছে। 

প্রজ্জার এই মুক্তিঅভিষানে এক এক রাষ্ট্র তার শ্রেষ্ঠভতিরের সুযোগ দিয়ে 


৪০ দর্শন 


"মাসে পুরোভাগে। উন্নতির সমস্ত উৎস যখন ফুরিয়ে যায় তখন আসে নতুন রাষ্ট্র 
নতুন দাবী নিয়ে । নতুনের আঘাতে পুরাতন তলিয়ে ঘায় কিন্ত এই নতুনেরও আবার 
অন্য রাষ্ট্রকে স্থান ছেড়ে দিয়ে নিজেকে একদিন খসে পড়তে হয় । এমনি করে দ্ব।ন্বিক 


পন্ধতি ধরে চলে রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশ ৷ 
রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে যদিও প্রজ্ঞা বারে বারে উন্মীলিত হচ্ছে এবং হেগেলীয় দর্শন 


যদিও রা্রকেন্দ্রিক তবু হেগেল ব্যক্তির মুক্তি এবং স্বাধীনতাকে রাষ্ট্রের সঙ্গে সমান 
স্থান দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, প্রচ্ছার মুক্তি রাষ্ট্রে পরিপূণত। পেলেও ব্যক্তির স্বার্থ ই 
প্রজ্ঞার উন্মীলনের প্রধান অবলম্বন । ব/ক্রির ভাব ও আবেগ (195 এবং Passion)- 
এর সংঘাতে প্রজ্ঞা বারে বারে উন্মীলিত হয়। খে সনন্ত ব্যক্তির স্বার্থকে কেন্দ্র করে 
ইতিহাসের ক্রমবিকাশ হচ্ছে হেগেল তাদের “বিশ্ব-ইতিহাসের মানব” আখ্যা 
দিয়েছেন। সীজার, আলেকজাগডার, নেপোলিয়ন__ এরাই হলেন হেগেলের ই(তিহাস- 
প্রসিদ্ধ লোক । এঁরা নিজেদের উদ্দেম্ত সিদ্ধ ব! আকাস্ম। চরিতার্থ করবার জন্যই সব 
কান্ড করে যাচ্ছেন । স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এরা কোনে। মহৎ কার্যসম্পাদনের 
নেতৃহ গ্রহণ করেন না কিন্ত অনন্ত প্রপ্ত। প্রথম থেকেই তাদের জীবনের গতি ঠিক 
করে রেখেছে । তাই এঁর! প্রজ্ঞার হাতের পুতুল এবং অনন্ত প্রস্ঞারই ইচ্ছায় নিজ 
নিক উদ্দেশ্য সাধন করতে গিয়ে বৃহত্তর স্কাঁজজ করে ফেলেন। তাই ক্ষমতালিপন, 
নেপো।লিয়নকে রাত্াঞ্জয়ের নেশায় পেয়ে বলেছিল কিন্তু তার জীবন এক বৃহত্তর 
অধণ্ড জানশাণ রাষ্রের ভিত্তি স্থাপন করে দিয়ে গিয়েছিল । ত।ই নেপোলিয়নের 
আবির্ভাব ইতিহাসে এক গৌরবময় নতুন অধ্যায়ের স্চন। করে গেছে। হেগেল 
বলেন, এই সমস্ত মহামানব ইতিহাসের কোনো উদ্দেশ্ত সাধন করবার জন্যই প্রা 
কর্তক প্রেরিত হন এবং তাদের কাজ শেষ হয়ে গেলেই তার চলে যান। তাদের 
মৃতা ঘটে আলেকজাগারের মত পথে প্রান্তরে নয়তো বা নেপোলিয়নের মত দূর 
দ্বীপান্তরে। 
হেগেলের প্রজ্ঞানবাদী রাষ্্র-কেন্দ্রিক দর্শন প্লেটের দর্শনের মত সদ্গতি লাভ 
করেছে । প্েটোর মতই ভার আকাশচ।রী দর্শন কল্পনা থেকে বাস্তবে নামে নি। সমস্ত 
উন্নতির মূলে রয়েছে রাষ্ট্র, এ কথার সপক্ষে ইতিহাস রায় দেয় না৷ দুর্ব্বল রাষ্ট্রে 
বুকেও ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করে শিল্প ও দর্শনের উন্নতিলাভ সম্ভব হুয়েছে। দৃষ্টান্ত 
হিসাবে ভারতবর্ষ ও চীনের নাম উল্লেখযোগ্য ৷ 
রাজার লাফ়কতে এবং অভিজ্রাতবংশের শ্রেষ্ঠহে আদর্শ রাষ্ট্রের স্থ্টি হতে পারে 
ইতিহাস তারও সাক্ষ্য দেয় না। এতে হেগেল ন্বৈরশীললের পথই সুগম করে দিয়ে 
গেছেন। এক অনন্তপ্রজ্ঞার মুক্তি অভিযানের পথে রাষ্ট্র জন্ম নেয় এবং রাষ্ট্রের আইন 
ব্যক্তির প্রজ্ঞানশীল ঈপ্না মাত্র _ এই যুক্তির জের টেনে হেগেল ব্যক্তিকে ব্রাষ্ট্রের আইন 


তেগেলীয় রাষ্ট্রদর্শনে ব্যক্তি ও সনাজ 
অমান্য করার অধিকার দিয়ে যাননি ॥ 


৪১ 
এ কথ! নি:সন্দেহে সত্য যে. লাইন যদি 
সত্যই ব্যক্তি এবং সমাজের স্বার্থের সমশ্বয়সাধন করতে পেরে থাকে তবে বাক্তির 
আইনকে অমান্য করার কোনে। যৌক্তিকতা নেই । কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কোলে রাষ্ট্র 
হেগেলীয় কলপনাহুযায়ী আইল প্রণয়ন করতে সমর্থ হয়েছে বলে ননে হয় লা। তাই 
রাসেল বলেছেন, হেগেলীয় রা দর্শনে ব্যক্তির স্বাধীনতা আইনকে মেনে চলায় এসে 
দাড়িয়েছে । 

হেগেলের শ্রেষ্ঠগ্জাতিতব ইতিহাসে ফ্যাসিবাদের পথ রচনা করে দিয়েছে। 
ভার মতে প্রতি যুগে একটী মাত্র জাতি অনন্ত প্রচ্ঞার পরশ পাবে এবং এই 
জাত স্বীয় উন্নতির জন্য প্রয়োজন হাল যুদ্ধ করে স্ন্যাল্য রাঠকে গ্রাস করতে পারবে । 
রাষ্ট্রবাদ এবং শ্রেষ্ঠজাতিব্বের স্বত্র পরে হেগেলীয় রাষ্ট্রদ্শন বিকৃত হয়ে ফ্যালিবাদে 
পরিণত হয়েছে । এ কথ! সত্য যে, হেগেল নিজে কখনও ফ্যাসিবাদের জয়গান 
গেয়ে যান নি । তিনি যদিও রাষ্ট্রের পরমহ্হে বিশ্বাস করেন তবু ভার দর্শনে ব্যক্তিকে 
কিছুমাত্র ক্ষণ কর। হয় নি। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ট রাষ্টরপরমত্বের ও প্রস্থহের দাবী করে, 
অন্য জাতির উপর প্রন্ুহ বিস্তার করেই তার শ্রে্টত্ব হবে প্রতিষ্ঠিত । তাই হেগেলীয় 
দর্শন বাস্তব রূপ ধারণ করতে গিয়ে নিন্দনীয় হয়েছে । 

কিস্ত এ সমস্ত ভুলক্রুটির জন্য হেগেলীয় রাষ্ট্রকেন্দ্রিক দর্শন একেবারে বাতিল হয়ে 
যায় নি। রাষ্ট্র সমাজের অকল্যাণকারী বাক্তির ইচ্ছাকে দমন করে তার স্বাধীনতাকে 
নষ্ট করে না, পরস্ত তার শ্বাধীনতারই প্রতিষ্ঠা করে, এ কথ! সত্য । বর্তমান গণতান্ত্রিক 
"রাষ্ট্রের মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যক্তির রাষ্ট্রনৈিতিক এবং অর্থনৈতিক ভারসান্য রক্ষা! করা। 
ব্যক্তিকে যদি অবাধ রাষ্টরনৈতিক স্বাধীলতা দেওয়! যায় তবে আস্তে আস্তে তা 
খনতন্ত্রের দিকে রাষ্টরকে ঠেলে দিয়ে সাধারণ লোকের স্বাধীনতা নষ্ট করে । তাই 
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমাজজীবনে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের অধিকারকে ব্যক্তিস্বাধীনতার বিরোধী 
বলে স্বীকার না করে বরং সত্যিকারের স্বাধীনতার পরিপূরক বলে মেনে নিয়েছে। 


